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শিক্ষাবিজ্ঞান গ্রন্থটি লেখার তাগিদ এসেছে শিক্ষক-শিক্ষণ ক্ষেত্রে আমার 
অনেক দিনের আভজ্ঞতা থেকে । মনে হয়েছে এ পযন্ত যে লব গ্রন্থ শিক্ষাতত্তর 
বা শিক্ষামনোবিজ্ঞান সম্পকে রচিত হয়েছে তার আঁধকাংশই 'বিষয়াটির সংকীণ* 
পাঁরাধর মধ্যে সীমিত । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেই তত্তবজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পকে 
বিশেষ কোনো আলোচনা নেই । অথচ যে কোনো বিষয়কে প্রয়োগসিম্ধ করতে 
না পারলে তার তাৎপর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা থেকে যায়। “শিক্ষাবিজ্ঞান' 
অনুরূপ প্রয়াসের ফলশ্রাতি। জানি না এই প্রচেষ্টা কতদ্‌র সার্থক হয়েছে । 

শিক্ষার উপাদানগৃিকে - কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ পরাষ্থাততে যে প্রশ্ন 
জাগে বা যে সমস্যা দেখা দেয় সে সম্পকে আলোচনা গ্রষ্থাটর মধ্যে স্থান 
পেয়েছে । শিক্ষাবিজ্কানকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে হলে তার প্রয়োগের দিকে 
দস্টি দেবার থেত্ট অবকাশ আছে । আশা করি অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
আরও অনেকে গ্রদ্থ প্রণয়নে ব্রতী হবেন। 

গ্রদ্থখানর পরিবর্ধন ও পরিমাজনের বাপারে সকলের উপদেশ-নিদেশের 
প্রতীক্ষায় রইলাম । ইতি 

ম্রীনবাস তট্রাচাষয 


ভূমিকা 

শিক্ষাবজ্ঞানের লক্ষ্য হ'ল শিক্ষণের কাজকে আঁধক ফলপ্রসু করে তোলা ও 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা করা । 
প্রশ্ন আসে, শিক্ষকের কাজ কি? কিভাবে তান শিক্ষক হিসাবে সফলতা লাভ 
করবেন, কিভাবে তানি তাঁর ভূমিকা নিব্ণহ করতে পারবেন । ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র 
শিক্ষকের ভূমিকা হবে স্বতন্ত্র । যেমন, শ্রেণীতে শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল তথ্য 
পাঁরবেশন করাই নয়, শিক্ষার্থীর ব্যন্তগ্ত পার্থক্য জেনে তাদের শান্ত, সাম, 
রুচি, আগ্রহ অনুযায়ী তাদের মধ্যে যযন্তি, বিচারব্যাম্ধি, ধ্যান-ধারণা প্রয়োগ- 
ক্ষমতাকে উদ্ব্‌স্ধ করাও শিক্ষকের কাজ । এইজনা শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে 
(িভাবে এই ব্যান্তগত পার্থক্য জানা বায় ও 'কভাবে তার পাঁরমাপ করা যায় 
সে সম্পকে শিক্ষককে নৈপ্‌ণ্য অজর্ন করতে হবে। এর পরে যে বিষয় 
শিক্ষার্থীকে শেখানো হবে সেই 'বিষয় সম্পকে স্পন্ট ধারণা জন্মে দেবার জনা 
শিক্ষণের রাঁতি ও পদ্ধতি সম্পকে" সচেতন হওয়ার প্রয়োজন । এই ব্যাপারেও 
িক্ষাবিজ্ঞান শিক্ষকের জঈবনে বিশেষ সহায়ক । 

শিক্ষণকে যাঁদ একটি কৌশল বলে ধরা হয় তবে কোন কোন নৈপুণ্য থাকলে 
[শক্ষণের সামাগ্রক কৌশল আগ্নন্তে আসে সে সম্পর্কেও অবাঁহত হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। যেমন উপস্থাপনের কৌশল, প্রকাশের ক্ষমতা, শ্রেণীপারিচালনার শাস্তি, 
শিক্ষার্থীর প্রত সজাগ দৃষ্টি দেবার আগ্রহ, 'বিষয়বস্তুকে সঞ্জীবিত করার 
ভিন্ন ভিন্ন উপায় সম্পকে" জ্ঞান ইত্যাদ নানাক্ষেত্রে শিক্ষকের ধারণা. চেতনা, 
সপ্রাতভতা, কৌশল বা নৈপনণ্য থাকা প্রয়োজন । শিক্ষণ একটি সামাগ্রক প্রক্রিয়া, 
তাকে খন্ডাচ্ছন্ন করে, দেখা যায় না। তাই বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য থাকলেই যে 
ভালো শিক্ষক হওয়া যায় তা নয়. বিষয়বস্তুর জ্ঞান থেকে শুরু করে সেই জ্ঞানের 
বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ পযস্তি সবাকছুই শিক্ষণ-নৈপনুণোর অন্তভুন্তি। সংক্ষেপে 
বলা যায় যে, শিক্ষণ কেবলমান্র নৈপণ্যই নয় কলা ও বিজ্ঞানের (81 ৪00 
৪০192০০) অপর্ব সমম্বয়েই প্রকৃত শিক্ষণ পুর্ণাঙ্গ হয় ॥ এই কলা ও বিজ্ঞানকে 
আয়ত্ত করতে গেলে শিক্ষকের সুসংহত ব্যান্তত্ব ও শন্তসামর্থের প্রয়োজন । 
শিক্ষাবিজ্ঞান বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অজনের পথে সহায়তা করে। 


(1) 


এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞান হিসাবে 'শিক্ষণকে গ্রহণ 
বরলে শিক্ষার ব্যবহারিক দিকে অগ্রগতি লাভ করা যায়। 'কিল্তু ?শক্ষণকে বাঁদ 
কলা হিসাবে ধরা যায় তবে তা কেবল প্রশিক্ষণের দ্বারাই আঁজর্ত হয় না; 
সেখানে চাই দূষ্টিভষ্গি ও দরদ, চাই দপ্ত ব্যান্তত্ব ও সেবারত । তাই শিক্ষণ- 
কার্ধকে ফলপ্রসূ করতে হলে চাই দুই-এর সার্থক সমন্বয় । যেমন 'বিষয়জ্ঞান 
ও উপস্থাপনের নৈপুণোর প্রয়োজন আছে, তেমনি প্রয়োজন আছে শিক্ষকের 
অনুভূতির সম্পদের, প্রয়োজন আছে সপ্রাতভ ও দরদী দাঁস্টর। 'শিক্ষণকে 
মাঁদ প্রাক্য়া হিসাবে ধরা যায় তাহলে তার 'বিশ্লেষণেরও সার্থকতা খজে পাওয়া 
যায় । শিক্ষাবিজ্ঞান শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে অন্তার্নীহত সম্পর্ক তুলে ধরতে 
সহায়তা করে এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষণের পদ্ধাতকেও প্রভাঁবত করে। 
শিক্ষার্থকে জানতে হলে যে সব মনস্তাত্তিবক পদ্ধাতির প্রয়োজন শিক্ষাবিজ্ঞান 
শিক্ষককে সেগুলির সঙ্গে পাঁরচয় কারিয়ে দেয় । বিষয়বস্তুকে জানাই 'শক্ষকের 
একমাত্র কাজ নয় প্রাতটি 'শিক্ষার্থাকেও জানা তাঁর একান্ত কর্তব্য । আর তাকে 
জানার অর্থ হ'ল তার অন্তব্ঠাত্ত ও চাহিদাকে জানা, তার সমস্যাকে জানা ; তা 
নাহলে শিক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় । এছাড়া শিক্ষার্থীর পরিবেশকে 
জানা এবং সেই পরিবেশের প্রভাব সম্পকে" অবাহিত হওয়া শিক্ষকের অন্যতম 
কাজ। শিক্ষাবিজ্ঞানের কল্যাণে শিক্ষক 'শক্ষার প্রাতিটি উপাদান সম্পকে 
সচেতন হবেন ও তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করবেন । তাই শিক্ষাবিজ্ঞানের 
গণ্ডণ আজ সাঁমিত নয়। সেখানে মনস্তত্তৰ, সমাজাবদ্যা, অর্থনীতি, দর্শন 
প্রাতটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটে । এই 'দিক থেকে শিক্ষাবিজ্ঞানের ভুমিকা 'বিশেষ 

গুরুত্বপূর্ণ | 
শ্লীনিবাস ভট্টাচার্য্য 


বিবয় সুচী 
প্রথন্ষম জনঞ্্যান্ 
শিক্ষা বিজ্ঞানের স্বরূপ 


শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান_-শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকের ভুমিকা-_ 
[শক্ষক ও শিক্ষা--শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবল+--শিক্ষক ও 
শক্ষাবিজ্ঞান- শিক্ষা-পরিক্রমা 


দ্বিতীম্ত অন্যান 
শিক্ষার মনস্তা'ত্তবক ভাত 


শিক্ষায় মনস্তত্তৰ - মনস্তত্ ও শিক্ষাবজ্ঞান -শক্ষার্থার জগৎ 
_ ব্যন্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা- মনস্তত্ব ও 'শিক্ষক--শিক্ষার্থর 
চিত্তবৃত্তি ও শিক্ষা-_শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা- দেহ-মন ও 
তার শিক্ষাগত তাৎপযণ--দেহ মনের সম্পর্ক- শিক্ষা ও মন-_ 
সহজাত প্রবত্ত ও প্রক্ষোভ প্রবৃত্তি ও শিক্ষকের দায়ত্ব _বাদ্ধ 
ও শিক্ষাক্ষেত্রে তার তাতৎপর্য--আঁভানবেশ ও শিক্ষকের দায়ত্ 
স্মৃতি ও তার শিক্ষাগত তাৎপর্যয--কঙ্পনা ও শিক্ষকের 
দায়ত্ব--মানাসক স্বাস্থ্য ও কয়েকটি সমস্যা--সমস্যা-সমাধানে 
বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কর্তব্য-- অভ্যাস ও তার শিক্ষাগত 
তাৎপয“-- শিক্ষার সূত্র ও শিক্ষাবিজ্ঞান 


ততী্্র অবম্যাস্ত 
পাও 


পাঠক্রমের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা পাঠক্রমের প্রকারভেদ-- 
পাঠক্রম নির্ণয়ের মজনাীত- পাঠক্রম সম্পকে" বাজ মতবাদ-- 


১৬---১০২ 


পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞান_ আলোচনা ৮** ১০৩--১১৭ 


চতুর্থ জ্ব্র্যান্ত 
িক্ষা-পদ্ধতি ও শিক্ষণ প্রণালশ 
১। শিক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান--শিক্ষাপদ্ধৃতি ও শিক্ষক-_ 
শিখনের তত্তবাবলশ-_শিখন ও শিখনের তাৎপর্ধ--শিক্ষণ 
প্রণালী ও শিক্ষাবিজ্ঞান--আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধাত--আলোচনা 
১১৮-১৬১ 


£শঞ্ওক্ম তনম্থ্যান্ 
শক্ষায় মংল্যায়ল 
শিক্ষায় মূল্যায়ন ও তার তাৎপর্য মল্যায়নের সোপান-_ 
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শিক্ষাবিজ্ঞানের স্বরূপ 

১। শিক্ষা ও শিক্ষাবিজ্ঞান 

শশন্দা” বলতে 'কি বোঝায়--এ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ থাকলেও ম.লতঃ 
এটি একটি ক্লমপরিণাতর প্রকাশ । বর্তমানে শিক্ষা বিষয়াটকে একটি স্বতম্প 
মর্যাদা দেওয়া হয়েছে । কারণ, বিষয় 'হিসাবে শিক্ষার স্বাতল্ত্ায আজ স্বীকৃত । 
তাই শিক্ষার এই স্বাতন্ত্র্য শিক্ষাবিদদের দৃম্টি আকর্ষণ করেছে। 

শিক্ষা বলতে বোঝায় এমনই একটি 'বিষয় যা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তত্ব 
ও তথ্য আহরণ করে সামাগ্রিকভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই শিক্ষার 
সংজ্ঞা আজ পারবাতত হয়েছে ; তার পাঁরাধও বিস্তীর্ণ হয়েছে । তার মধ্যে 
আছে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । তবে সংহত রূপ নিয়ে তারা 
শিক্ষার আঙিনায় মিলিত হয়, শিক্ষাকে পারপুষ্ট করে । বিষয়বস্তুর বৈচিন্না 
নিয়ে শিক্ষাব সৌধ গড়ে উঠলেও তার একটা স্বতন্্ন সম্তা আছে । আর তারই 
কল্যাণে খণ্ড ছিন্ন বিষয়ের তথ্যগল সংহত রূপ নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে । 

আজ শিক্ষার এই নিজস্ব অস্তত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। কি 
সেই শিক্ষা ; যা মানুষকে চলার পথে পাথেয় যোগায় । যা জীবনের প্রস্তুতি 
আনে, যাকে কেন্দ্র করে মানুষ ক্রমপারণাতি লাভ করে। থস্ড ছিন্ন 'বিষয় ও 
আভজ্্তা যেন অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে শিক্ষারই মাধ্যমে । এইজন্যেই শিক্ষাকে 
ইংরাজীতে বলা হয় 40051-015010110919 ৪1001099012 অর্থাৎ একাধিক 
10150119111) বা জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার অবয়ব পাঁরিপষ্ট 
হয়। এ কেবল বিষয়গুলির সমম্বয়ই নয়, এর মধ্যে আছে সাঙ্গীকরণ । সব 
1কছু 'মিলে মিশে একাকার হয়ে যায় ও জীবনের 'দিকে উদ্দণম্ট হয় । 

শিক্ষাকে বিজ্ঞান বলা যায় কিনা এ বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে । 
বষ্লেষণ করলে দেখা ঘায় যে শিক্ষার জল প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেকগুলি স্তর 
যেমন নিহিত আছে তেমান শিক্ষার ভিন্ন ভিন্ন দিকও আছে । শিক্ষার কাজ 
সম্পূর্ণ করতে গেলে অনেকগুলি স্তরের মধ্যে দিয়ে আতক্রম করতে হয়। 
কারণ শিক্ষার মধ্যে আছে একটা ক্রমপারতি। তাই এই ক্রমপরিণতির পথে 


২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


এগোতে গেলে কেবল চিম্তনের ক্ষেত্রে পারবর্তন আনলেই চলবে না, বোধ ও 
অনুভূতির ক্ষেত্রেও সেই পাঁরবর্তন আনতে হবে। তবেই একটা আচরণগত 
পাঁরবর্তন আসবে । যেকোন শিক্ষা শিক্ষার্থীর মনে সপ্চারিত হয় একটি 
বিবত্নের ধারা বেয়ে। কতকগুলি অভিজ্ঞতা বা তথ্য তুলে ধরলেই এই 
সঞ্চরণ ঘটে না। এর জন্যে চাই শিক্ষার্থীর মনের প্রস্তুতি । শিক্ষণের কাজ 
সার্থক করতে হলে চাই উদ্দীপন,সন্দীপন ও প্রদীপন। কারণ শিক্ষা দীপ 
জ্বালার কাজ--একটি দীপ দিয়ে আরো অনেক দীপ জবলা, আর সেই দণপ 
জৰালার কাজে সাফল্য আনতে হলে চাই নিষ্ঠা, প্রত্যয় ও ঝালষ্ঠতা । 

ব্যবহা'রক 'দিক থেকে শিক্ষার আচরণগত ব্যাখ্যাও খজে পাওয়া যায়। 
অর্থাং যে শিক্ষিত তার আচরণ অন্যের আচরণ থেকে স্বতন্ত্র হবে এটাই 
অনুমান। শিক্ষার ফলে, আচরণের পরিবর্তন আসে । এই পাঁরবর্তনই 
শিক্ষার ফলশ্রুতি । তাই 'িক্ষার্থদের মধ্যে যে আচরণগত সমস্যা দেখা দেয় 
তার সমাধান খজতে হয় শিক্ষারই মাধ্যমে । এই শিক্ষা শুর হয় চিম্তনের 
স্তর থেকে । প্রথমেই শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ফেরাতে হবে পরিবর্তনের উদ্দেশ্যের 
দিকে ॥ কেন এই পাঁরবর্তনের প্রয়োজন? একে একে তাদের মনকে প্রস্তুত 
করতে হয় অনুভুতির মাধ্যমে । বোধ ও অনুভূতিকে জাগাতে না পারলে 
কেবল 'চিম্তনের সাহায্যেই সাত্যকারের শিক্ষা হয় না। তাই রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেন, এশঙক্ষা হল বোধের তপস্যা ।” সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রাতি মুহ্‌তেহইি 
আমরা 'শিখাছ। আমাদের অভিজ্ঞতা, অনুভুতি, 'বিষয়জ্ঞান ও নৈপুণ্যের 
ক্ষেত্রে যে ক্রমপাঁরবর্তন আমাদের জীবনে ঘটছে সেটাই হল শিক্ষার লক্ষণ । 

এবার দেখা যাক্‌, এই শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তিকি। যে যে উপাদান 
নিয়ে শিক্ষাজগৎ, তাদের মধ্যে আছে শিক্ষার্থী শিক্ষক, পাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধাতি 
ও মূল্যায়ন। এছাড়া দেখা যায়, পারিবেশও শিক্ষার একটি বিশেষ উপাদ্যন। 
কখনো গৃহ-পাঁরবেশ, কখনো বিদ্যালয়, কখনো বা গোষ্ঠীজীবন শিক্ষার্থীদের 
বিকাশকে প্রভাবিত করে। 

প্রথমেই প্রশ্ন জাগে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে । আর সেই লক্ষ্য নির্ণয়ের 
জন্যে কি কি আমাদের সামনে রাখা উচিত তা জানা প্রয়োজন । একাদকে 
আছে নিছক আশীর্বাদ, অন্যাদকে রূঢ় বাস্তববাদ । এছাড়া আছে সমাজের 
প্রয়োজন, গোম্ঠীজীবনের চাহিদা, শিক্ষার্থীর প্রতাশা । এই সবাকছুর মধ্যে 
সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার যে লক্ষ্য নির্ণতি হবে তার 'ভাত্তি মূলতঃ যান্তিনিভ'র | 


শিক্ষাবিজ্ঞানের শ্বর্প ৩ 
বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শিক্ষার লক্ষ্যকে যাচাই করতে গেলে দেখতে হবে যে যা বা 
শিক্ষার লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট হয়েছে তা সামীগ্রক বিচারের মাপকাঠিতে টি'কে 
থাকতে পারে কিনা, তা না হলে শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে যাবে একপেশে । 

আজ শিক্ষাজগতে যে লক্ষ্যবিভ্রাট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে বচার- 
নিভ'র বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব । দেখা যায়, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে আজও 
যেন আমরা আশীর্বাদকে বেশী করে আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করছি । আর 
সেই সঞ্চে কয়েকাঁট বাস্তব সমস্যাকে অস্বীকার করে চলেছি। শিক্ষার 
পাঁরকজ্পনা বাস্তব'ভীত্তক নয় বলেই এই বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে । কোনোমতে 
কয়েকটি বিষয়ে কৃন্নিমভাবে তথ্য পাঁরবেশন করেই আমরা ক্ষাম্ত। কিন্তু সেই 
তথ্যজ্ঞান জীবনের সমস্যা সমাধানে 'বশেষ কোন কাজে লাগে না। তেমান 
কোনো আদর সামনে না রেখে শিক্ষাকে কেবল যাল্লিক ও কর্মকেম্দ্রুক করে 
তুললে আসল সমস্যা থেকেই যাবে । একদিকে যেমন অর্থনশীত ও সমাজনশীতি, 
অন্যদিকে দর্শন ও মনস্তত্ডেরও পাঁরপ্রোক্ষতে শিক্ষার 'ভাত্ত 'নিধারণের 
প্রয়োজন আছে । আসল কথা, 'শিক্ষার্থর সামগ্রিক প্রস্তাত এনে দেওয়াই যাঁদ 
শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে সেই কাজে 'শিক্ষকের গুর;দায়িত্ব আছে। অবশ্য তার 
হাতে আছে পাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধাত ও মূল্যায়ন । 'কিম্তু এছাড়াও শিক্ষক 
1কভাবে বিদ্যালয় জীবনের বাইরেও শিক্ষার্থীর জীবনকে প্রভাধাদ্বিত করতে 
পারেন তাও চিন্তনীয় । 

শিক্ষাবিজ্ঞানের মাধ্যমে কোনো সর্বজনীন লক্ষ্যে পেশছানো সম্ভব 'কিনা 
[বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখতে হবে। তবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য 
রাখলে মনে হয় যে, ব্যন্তির ক্মবিকাশ যাতে ক্ষুগ্ন না হয়, যাতে সমাজ ও 
গোষ্ঠীজীবন পাঁরপুষ্ট হয় এমান ভাবে তাকে উঁ্দিষ্ট করতে হবে। যে 
ক্লমাববর্তনের ধারা শিক্ষাকে পারণাত দিয়েছে তাকে সামনে রেখে শিক্ষার 
লক্ষ্যকে স্থির করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি 'নয়ে শিক্ষার লক্ষ্য 'স্থির 
করার পর সেই লক্ষ্যে কিভাবে পৌছানো ধায় তা চিন্তা করতে হবে, শিক্ষক 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুরূপ প্রস্তুতি এনে দেবার চেন্টা করবেন। তাই 
শিক্ষার্থীদের জানতে হবে, বুঝতে হবে, তাদের প্রয়োজন মেটাতে হবে। 
গার তা করতে গেলে চাই বৈজ্ঞানিক দ্‌স্ট। কোন শিক্ষার্থীর মধ্যে কি 
বোশিষ্ট্য, শান্ত ও সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তা জানতে হলে বৈজ্ঞানিক পম্ধাতর 
প্রয়োগের প্রয়োজন । শুধু তাই নয়, যার যেমন শান্ত ও ব্যান্তত্ব সেই অনুযায়ণ 


৪ শিক্ষা বিজ্ঞান 


বিষয়বস্তুর জ্ঞান তাকে পরিবেশন করতে হবে, তা না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য 
বাবে হারিয়ে । বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর মনের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবে । এর 
পরে প্রশ্ন আসে-_ কিভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়জ্ঞান পরিবেশন করা যেতে 
পারে। তা জানতে হলেও চাই বৈজ্ঞানিক দূষ্টি। কোন পদ্ধাত কি পাঁরবেশে 
কতখানি উপযোগী সে বিষয়ে পরাক্ষা-নরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। আর 
এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়নের প্রশ্নকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মূল্যায়ন 
ছাড়া শিক্ষার প্রাতি ও শিক্ষণের ফল সাঁঠকভাবে পারমাপ করা সম্ভব নয়। 
এই মূল্যায়নকে পুর্ণাঙ্গা করে তুলতে হলে চাই 'ভল্ন ভিন্ন অভগক্ষা ও বৈজ্ঞানক 
প্রণালী । কাজেই শিক্ষার প্রাতিটি প্ণয়ে বৈজ্ঞনিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিশেষ 
অবকাশ আছে। 

শিক্ষাবিজ্ঞানের আর একটি দক হলো শিক্ষায় গণতান্ব্িক পদ্ধাঁতর প্রয়োগ । 
তাই যাতে শিক্ষার্থীরাই শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারে তার জন্য অনুরূপ 
কার্সূচন গ্রহণ করা বায়। শ্রেণীপাঠনের ব্যাপারে 81০) 4১11810405-এর 
প্রবর্তন খুবই ফলপ্রসূ । দলগত কা কলাপ, গোষ্ঠী আলোচনা বা আলোচনা-. 
চক্রের মাধ্যমে পঠন-পাঠন বিজ্ঞানস'মত উপায়ে সম্ভবপর করে তোলা যায়। 
ফলে শিক্ষার সামগ্রিক পাঁরিবেশ উন্নত হয় । 

একাদকে শিক্ষার মানাঁবক উপাদান, আর এক দিকে শিক্ষার পাঁরবেশ ও 
পদ্ধতি এই দুই-এর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা 'শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ । সীমিত 
সামর্থ্য নিয়ে আমাদের দেশের অনেক 'বিদ্যালয়ই শিক্ষার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম 
রাখতে পারে না। তাই এই অর্থনৈতিক সমস্যা শিক্ষায় সার্থক পারিবেশ 
রচনার স্বপ্নকে ব্যাহত করে। 'কিম্ভু এই বাস্তবের দিকে «টি রেখে কিভাবে 
শিক্ষার্পারবেশকে অনুকুল করা যায় তার জন্য চম্তা ও ভাবনার প্রয়োজন । 
পাঠাগার যে কোনো বিদ্যালয়ের একটি বিশেষ আকষ্ণ। সাংস্কৃতিক ও 
শিক্ষাগত পাঁরবেশকে এই পাঠাগার অনেকখানি প্রভাবিত করে । কেবল গ্রন্থের 
প্রাচুষইি নম, গ্রম্থগুলির সার্থক বিন্যাস ও সম্বাবহার না হলে পাঠাগারের 
ভঁমকা অসম্পূর্ণ থেকে ধায়। পাঠাগারকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থঁদের মধ্যে 
অনেক পাঁরকজ্পনা নিতে পারা যায়। যেমন পাঠাগারকের নেতৃত্বে কিছু 
[কিছু নতুন বই-এর ও শিক্ষার্থীদের উপযোগণ গ্রন্থগলির সমালোচনা- 
সম্বিত প্রাচীর-পান্রুকার সম্পাদনা; বা ছোট ছোট দলে ভাগ করে 
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শিক্ষার্থদের নিয়ে আলোচনা করলে পাঠাগারের ভূমিকা আরও গুরুদ্বপূর্ণ 
হয়ে ওঠে । 


২। শিক্ষার উপাদান ও শিক্ষকের ভূমিকা 


শিক্ষার যে কয়টি উপাদান আছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল £ 


(ক) শিক্ষার্থী (ঘ) পাঠক্রম 

(খা শিক্ষক (ও) শিক্ষণ-পদ্ধাত 

'গ) অভিভাবক (5 শিক্ষার পারবেশ 
(ছ) মজ্যায়ন 


শিক্ষার কাজ চলতে থাকে এই সকল উপাদানকে কেদ্দ্র করে। এদের মধো 
শিক্ষার্থই হল কেন্দ্রবন্দু । শিক্ষক শিক্ষার্থির প্রয়োজন মেটাবার জন্যে 
সমাজের উন্নয়নের জন্যে ও মানবের সামাগ্রক কল্যাণ সাধনের জন্যে ব্লতণ 
হবেন। তার সেই শিক্ষণের আয়োজন, উপকরণ ও পাঁরবেশকে শিক্ষার 
লক্ষ্যের 'দিকে উদ্দিষ্ট করাই হবে শিক্ষকের, আভভাবকের ও গোম্ঠীনেতাদের 
কাজ। 

একটি সহযোগিতার ভিত্তি গড়ে না উঠলে শিক্ষের কোনো ভিস্তিই 
স্প্রাতন্ঠিত হবে না। যেমন শিক্ষার মনস্তাত্তিক 'ভিত্তি, সামাজিক 'ভাত্ত ও 
দারশীনক 'ভীত্ত পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল । আর সেই সংযোগ-সাধনে 
শিক্ষকের ভূমিকা হবে গরুত্বপূর্ণ । 

(ক) শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রাতিষ্ঠায় শিক্ষক অগ্রণগ হবেন-_ 

(৯১) শিক্ষার্থাকে জানতে, 

(২ শিক্ষার্থীর প্রয়োজন বুঝতে, 

(৩) শিক্ষার্থীকে নিদেশি দিতে 

(8) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে সহায়তা করতে, 

(খ) শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায়--শিক্ষকের কাজ হবে 

(১) বৈজ্ঞাঁনক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে শিক্ষার সুসামঞ্জস লক্ষ্য নাট 
করতে । 

(২) শিক্ষার লক্ষ্যের 'দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষার্থীজীবনের বিকাশ সাধনে 
লহায়তা করতে । 


৬ শিক্ষা(বজ্ঞান 


(গ) শিক্ষার সামাজিক ভিত্তি প্রাতিষ্ঠায় 'শক্ষকের ভূমিকা হবে-- 

(১) সমাজ ও গোহ্ঠীজীবনের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়ে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে সমাজচেতনা সণ্ার করা । 

(২) বিদ্যালয়গোষ্ঠী ও সমাজজীবনের মধ্যে সংহতি আনতে সহায়তা 
করা। 


৩। শিক্ষক ও শিক্ষা 


ভূমিকা অনুযায়ী শিক্ষকের গুণ ও যোগ্যতার (বচার করলে দেখা যায় যে 
[তিনি কেবল বিষয়জ্ঞই হবেন না, তাঁকে আরো অনেক গুণের আঁধকারী হতে 
হবে। কেবল গুণই নয়, হৃদয়বাত্ত, চাঁরত্র ও দা! ন্টভঙ্গী--এই তিনটি সম্পদের 
উপর নিভ“র করে তাঁর যোগ্যতা । 

অবশ্য শিক্ষার্থীর কাছে বিষয়কে স্পন্টভাবে তুলে ধরতে হলে শিক্ষকের 
বষয়জ্ঞানের প্রয়োজন । তবে বিষয়জ্ঞান ছাড়া কিভাবে বিষয়কে সজীব ও 
সরস করে তোলা যায় সে সম্পকেও শিক্ষকের জ্ঞান ও কৌশল থাকা চাই। 
তথ্যের অন্তরালে যে-সত্য লুকিয়ে থাকে তা আবিচ্কার করতে শিক্ষার্থঁকে 
সহায়তা করাই শিক্ষকের অন্যতম কাজ । বিশ্লেষণ দরণ্টি গড়ে তোলা ও 
যুক্তিবাদী মনের উন্মেষ সাধন করা শিক্ষার বিশেষ লক্ষ্য হবে । 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ যে শিক্ষার প্রাতি অনীহা দেখা দিয়েছে তার মূল 
কারণ হল নীরস তথোর মধ্য থেকে শিক্ষার্থ কোনো আনন্দ পায় না। তাই 
শক্ষার পাঁরবেশকে আনন্দময় কবে তুলতে না পারা পর্্ত এ সমস্যা থেকেই 
যাবে । কিভাবে শিক্ষার্থ'র রুচি, আগ্রহ ও 'বিষয়ানুরাগকে কেন্দ্র করে 
বষয়জ্ঞান দেওয়া যায় _-এটাই হবে শিক্ষকের বিশেষ লক্ষণীয় । তার জন্যে 
চাই বৈজ্ঞাঁনক দৃষ্টিভতগী। শিক্ষার্থীকে অনরপ্রাণত করতে না পারলে 
শিক্ষণের উদ্দেশা ব্যাহত হয় । আর শিক্ষণের কাজও অসম্পূর্ণ থাকে । তাই 
শিক্ষককে এ বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে । 

আজ শিক্ষকের যে-ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়য়েছে তা হল সংগঠকের ভূমিকা । 
ক শ্রেণীতে, কি বিদ্যালয়-জাীবনে, নব্ধই শিক্ষকের সংগঠনী প্রাতভার একান্ত 
প্রয়োজন। কারণ আমাদের শ্রেণী ও বিদ্যালয় পারবেশ অনুকূল ও পূণাঞ্গ 
নয়। তাই কিভাবে সকল স্তরে পরিবেশকে অনুকূলে এনে শিক্ষার লক্ষ্যে 
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পেশছতে পারা যায় সেজন্যে চেষ্টা করতে হবে। যে-বিদ্যালয়ে বতটুকু সংগাঁত 
আছে সেই অন[যায়শী শিক্ষার ও অন্যান্য সকলের সহযোগিতা 1নয়ে বিদ্যালয়- 
পাঁরবেশকে বথাসম্ভব স্ম্দর করে তোলা যেতে পারে । 

সমাজজশবনেও শিক্ষকের গ্রুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সমাজে ও গোম্ঠী- 
জীবনে শিক্ষককে স্থান করে নিতে হলে চাই শিক্ষকের সমাজসেবা প্রবৃত্তি । 
প্রয়োজন হলে সমাজের নেতৃত্ব নিয়ে তাঁকে সংগঠনের কাজে লাগতে হবে । 
তবেই শিক্ষক সমাজে আসন করে নিতে পারবেন । 

কথায় আছে যে, শিক্ষক হবেন বদ্ধ, দার্শানক ও পথপ্রদর্শক ( 61150, 
17110901170 210 01061 শিক্ষকের এই ভূমিকা নির্বাহের জন্যে চাই 
তাঁর প্রজ্ঞা, মমত্ববোধ ও বাস্তবদষ্টি। শিক্ষার্থীর স্তরে নেমে এসে তান 
তাদের সমস্যার সমাধান খজবেন। এক সঙ্গো বিষয়জ্ঞানের দিকে এগিয়ে 
যাবেন ও জীবনের প্রস্তুতির পথে শিক্ষার্থীকে পা বাড়াতে সহায়তা করবেন। 
এই হল সত্যকারের আচার্ষের ভূমিকা । আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে-সংকট দেখা 
দিয়েছে তার মূল কারণ হল হ্বদয়বন্তার অভাব । যেন স্ব আয়োজন সত্তেও 
ক্ষার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে ॥ যেশ্রাণের স্পর্শে সব কিছ; আনন্দময় 
হয়ে ওঠে তার অভাব ঘটছে । এইযে রসের কার্পণ্য, এই যে মানাবক দুদ্টির 
অভাব-_-এটাই "শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই অভাবপরণ 
করতে গেলে চাই শিক্ষকের বলিম্ঠ পদক্ষেপ । 

বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপারেও শিক্ষক বিশেষ অগ্রণী হতে পারেন । কিভাবে 
তিনি নৈশাবদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠা করে বয়স্কদের জন্য শিক্ষার আয়োজন করতে 
পারেন সে সম্পকে চিন্তা করবার অবসর আছে। শিক্ষক জ্ঞানযজ্ঞের হোতা । 
[তানি হবেন আচার্য যাঁর কাছে শিক্ষার্থীরা পাবে সস্নেহ নিদেশি। [শক্ষাদানই 
তাঁর একমান্র ব্রত নয়, তাঁব মূল ব্রত হল শিক্ষাসণ্ঠার । অজ্ঞান থেকে প্রজ্ঞার 
পারে নিয়ে যেতে তান হবেন অগ্রণী! শিক্ষক সম্পর্কে অনেক সময় এমন 
একটা ধারণা জন্মে দেওয়া হয় যা অলীক । তাঁরা যে মান্য, তাঁদের যে ঘর- 
সংসার আছে এ সম্পর্কে আমরা অনেক সময় বিস্মৃত হই। শিক্ষকের মধ্যে 
আমরা এমন একটা আদর্শ আশা কাঁর যা তাঁর গবাভাঁবিক জীবনে সম্ভব নয় । 
অনেক শিক্ষাথী শিক্ষককে এমন একটি উচ্চ আসনে বসায় যে শিক্ষকের পক্ষে সে 
আসন বজ্জায় রাখা একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ে । শিক্ষকের কাজ হবে একে একে 
সেই অলীক কল্পনাকে শিক্ষার্থীর মন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া । শিক্ষককে যে 


৮ শিক্ষাবিজ্ঞান 


সাধারণ সাংসারিক জশবনে নানাভাবে কাজ করতে হয় একথা অনেক শিক্ষার্থী 
ভুলে যায়। কিন্তু এর ফলে তাদের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক ধারণা গড়ে 
উঠতে পারে । আর তার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক স্থাপনের পথে অন্তরায় 
হয় । 

বিষয়বস্তু শেখানো ছাড়াও শিক্ষক আরো অনেক ব্যাপারে শিক্ষার্থাঁর জীবনে 
প্রস্তুতি আনতে সহায়তা করতে পারেন । তানি হবেন পথপ্রদর্শক ॥ সংগঠন, 
বিন্যাসসাধন বা নেতৃত্ব এই সবক্ষেত্রেও শিক্ষকের ভুমিকা বিশেষ লক্ষ্যণীয় । 
তাছাড়া প্রতিটি শিক্ষকের শিক্ষার্থীর সঙ্গে এমন একট নিবিড় যোগাযোগ 
রাখতে হবে যাকে কেন্দ্র করে তিনি যে কোনো বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর 
প্রতর্ঠীত জন্মাতে পারেন । প্রতিটি বিষয়ে প্রকৃত শিক্ষাদানের কয়েকটি পর্যায় 
লক্ষণীয় । যেমন, (১) 0017950% 001196100, (২) 01890158110) ০1 
50৮)6০0078651 (৩) 40011080101 270 01001913015 । 
শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে এই মূলনাঁতিগুলি অনুসরণ করলে অনেক ফল পাওয়া 
যায়। (অনেক সময় এই কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে যাঁদ কোন বিষয়ের 
[01851105010 165 তৈরী করা সম্ভব হয় তাহলে তাতে শিক্ষার্থীর বোধ ও 
প্রতীতি অনেক সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে )। 


৪। শিক্ষকের যোগ্যতা ও গুণাবলী 


বর্তমানে সভ্যতার ধারা ও শিক্ষার গাঁত ক্রমশঃ আঁকাবাঁকা পথেই এগিয়ে 
চলেছে । আজকের দিনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন শিক্ষাপম্ধতি থেকে সম্পূর্ণ 
পৃথক। তাই শুধু শিক্ষাধারার পাঁরবর্তনেই নয়, এই পরিবতনের সঙ্গ 
শিক্ষকগণের যোগ্যতার প্রশ্নও আজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

সামাজিক পাঁরাস্ধাতি ও রাজনোৌতিক পাঁরবেশের ও পাঁরবরতনের ফলে 
শিক্ষাধারা নবরূপ ধারণ করেছে । শিক্ষাকে যূগোপযোগী করে তুলবার ভার 
আজ মূলতঃ শিক্ষকের উপর । 

শিক্ষকের কাজ হবে সমাজগঠনে ও জাতিগঠনে সহায়তা করা । তা করতে 
হলে কখনো উপদেশ নিদে'শের কাজ, কখনো বা গঠনমূলক কাজের অংশ 
তাঁকেই নিতে হবে। শিক্ষকের মানসিক চ্থিরতা, প্রশান্তি ও কমনীয় রূপ 
ছাত্রদের মনে শ্রম্থা জাগিয়ে রাখে। হৃদয়ে সব সময় উচ্চ আদশ* পোষণে 


শিক্ষািজ্ঞানের "্বরূপ ৯ 


শিক্ষকের ব্যন্তিত্ব আরো উদ্জ্বল রূপ ধারণ করে। এই আদর্শ ও শিক্ষাব্তত 
শিক্ষকের মনে যত প্রবল হবে, 'তাঁন সকলের কাছে তত মর্ধাদা পাবেন । 


শিক্ষণ কার্ষে শিক্ষকের যোগ্যতা ও গ7ণাবল' 


যে বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষা দেবেন. সেই বিষয়ে তাঁর দক্ষতা থাকা দরকার । 
শিক্ষককে শুধু পশ্ডিত হলেই চলবে না, ধিষয়টিকে সহজ ও সরল ভাবে 
শিক্ষার্থদের সামনে তুলে ধরার নৈপুণ্য থাকারও একান্ত প্রয়োজন । 

উপস্থাপন-প্রণালশ, সহজভাবে প্রকাশ করার শল্তি ও শৃঙ্খলা বিধানের 
যোগ্যতা শিক্ষকের পক্ষে অর্পারহার্য। অনেক সময় শিক্ষকের প্রকাশভগ্গণর 
জন্যই অত্যন্ত জটিল 'ীবষয়বস্তুও ছাত্ররা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে। 
আবার তাঁরই অযোগ্যতার ফলে সহজ ও সরল বিষয় দুরূহ হয়ে ওঠে। 
উদাহরণ ও ছবিছড়ার সাহায্যে যাঁদ তাদের বন্তব্য 'বিষয় বোঝানো যায়, তাহলে 
শিক্ষার্থঁদের সহজেই সেই বিষয়ে আপীস্ত দেখা যায়, আর যাঁদ বিষয়ে অনুরাগ 
থেকে তারা বণ্চিত হয় তাহলে শিক্ষকের দৈন্যই প্রকাশ পায় । 

এছাড়া, সপ্রতিভ দৃষ্টি ও উপাস্থত বাঁদ্ধ শিক্ষকের বিশেষ একটি গুণ । 
এইগুলি না থাকলে শ্রেণীর মধ্যে বিশঞ্খলা ও অন্য প্রকার সমস্যা দেখা দেয়। 
সেইজন্য শিক্ষকের উচিত শ্রেণণকক্ষে সব সময় স্নিগ্ধ আনন্দময় পাঁরবেশ সৃষ্টি 
করা। প্রশ্নোক্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণের চিত্ত নিয়োজিত করা এবং গল্প, 
ছড়া, অঙ্কনকার্ষে ও মাঝে মাঝে আবাত্ত ও নাটকণয় ভঞ্গীর অবতারণা করে 
[বষয়বস্তুকে সরস করে তোলা শিক্ষকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য । এইজন্য কণ্ঠ- 
গবরের মধূরতা, আবৃত্তি করবার শন্তি, অগ্কনে নিপুণতা “এবং গজ্প বলবার 
কৌশল আধিগত থাকলে শিক্ষাদানে সাধারণতঃ সাফল্য দেখা যায় । এছাড়া, 
নাট্যকুশলতা শিক্ষকের আতিরিন্ত গুণ। 

মোটকথা, প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষকের মোটামুটি জ্ঞান এবং বিশেষ কোন 
প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা দরকার । তাছাড়া 'শিক্ষকের প্রত্যেক বিষয়ে বোঝাবার ক্ষমতা 
ও ছাত্রদের প্রাত সহানুভূতি থাকা প্রয়োজন । 


পারিচালনা-কার্ষে, শ।সন ও শঙ্খলা বিধানে শিক্ষকের ঘোগ্যতা 


শিক্ষক বিদ্যালয় জীবনের বাভল্ন অংশে এক এক রুপে আত্মপ্রকাশ 
করেন । শিক্ষাদান কাষে পারদর্শিতা লাভ করলেই কৃতিত্বের দাবী করা 


১০ শিক্ষা বিজ্ঞান 


যায় না। পাঁরচালনা ও শাসন-শঞ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও তাঁর দায়িত্ববোধ থাকা 
উঁচত। 

(ক) নিয়মানুবার্ততা ও সদভ্যাস গঠন সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া শিক্ষকের 
কর্তব্য । সেইজন্যই শিক্ষকগণেরও এই বিষয়ে যোগ্যতার প্রয়োজন । 

(খ) পাঁরবেশের প্রতি শিক্ষকের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষক শ্রেণীর শেষ কয়েকটি ছান্রের ওপর বেশেন দৃণ্টি দেন 
এবং অন্যান্য ছান্রদের অবহেলার চোখে দেখেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেণীর 
মধ্যে উপযস্ত পাঁরবেশ রচনার বাধাস্বরপ। সেজন্য শ্রেণীর প্রত্যেকটি 
শিক্ষার্থী শিক্ষালাভে যাতে সমান সুযোগ পেতে পারে ও পাঠে মনোযোগী 
হয়, তার প্রতি শিক্ষকের সজাগ দৃষ্টি না রাখলে চলবে না। তাই উপয্ন্তত 
পরিবেশ সূষ্টি প্রধানতঃ শিক্ষকের উপর নিভ'র করে। 

(গ) শিক্ষক যাঁদ পক্ষপাতিত্বহীন, সমদূষ্টি ও ব্যস্তিত্বসম্পন্ন হন, তবে 
শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল ও স্বাস্থ্যকর হবে । 

(ঘ) শিক্ষকের যাঁদ আলস্য, "ওদাসীন্য থাকে ও আন্তরিকতা না থাকে 
তাহালে (তান ছান্রদের শ্রদ্ধালাভ করতে পারেন না। তাই শিক্ষককে এ সম্বম্ধে 
সজাগ থাকতে হবে। কারণ ব্যস্তিত্ব ও শ্রদ্ধা আকর্ষণের শান্ত, এ দুটি একই 
সঙ্গে জড়িত। ব্যন্তিত্বই শিক্ষকের শ্রেষ্ঠ সম্পদ । 

বর্তমানে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে যে বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে তার কারণ 
অন-সম্ধান করলে দেখা যায় শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত ব্যান্তত্বের অভাব । এই 
বিশৃ*্খলার মূলে আছে শিক্ষকগণের ব্যস্তিগত জীবনে দৈন্য, সমাজের অবজ্ঞা ও 
জাঁবনাদর্শের অভাব । 


শল্লা সংগঠনে ও সমাজসংস্কারে শিক্ষকের দাগ্সিত্ব £ 


শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আজ অনেক ব্যাপক । তাই সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের 
দায়িত্বও গেছে অনেক বেড়ে। বিদ্যালয়ের পাঁরবেশ থেকে আরো বিস্তৃত 
পাঁরবেশে শিক্ষককে আজ আত্মীনয়োগ করতে হবে । শিক্ষকই আজ জাতি ও 
রাষ্ট্রের সংগঠক । তাঁদের উপর 'নিভ“র করে জা?তর ভাবিষ্যং কল্যাণ ৷ পল্লী 
গঠনের উদ্দীপনা যোগাতে হবে এই শিক্ষকসমাজকেই । দেশের যারা শিশু, 
কিশোর তাদের মানবপ্রতির মন্দ্নে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, আর শিক্ষকদের সেই সব 
কাজে অংশ নিতে হবে। জনজাগ্রণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের দাম অসাম।ন) । তাঁকে 
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পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গ্রামের পথঘাট পারিত্কার, কুপসংস্কার 
প্রভৃতি ব্যাপারে অনপ্রাণিত করতে হবে । জনসেবা, রোগীর শহশ্রুধা, আর্তের 
সাহায্য প্রভাতি মানাঁবক কার্ষে শিক্ষার্থঁদের অনপ্রেরণা দিতে হবে। মোট 
কথা, শিক্ষকের ভূমিকার সঙ্গে তাঁর যোগ্যতার প্রশ্ন জর্ডত। কোন: ভূমিকায় 
শিক্ষকের কি কি যোগ্যতার প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করে, কোথায় সমস্যার সুষ্টি 
হচ্ছে তা জানতে হবে, আর এর জন্যে চাই বৈজ্ঞানিক দষ্টিভঙ্গী। 


৫1 শিক্ষক ও শিক্ষাবিজ্ঞাঁন 


শিক্ষক একাধারে শিষ্পণ ও বৈজ্ঞানিক । কারণ শিক্ষণের দুট দিক আছে । 
কথায় আছে --75901)105 15 000) 20 210 25 ৮4০11 93 2 90919109625, 
শিক্ষণের কাজে সাফল্য অন করতে হলে শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলনীতি আর তার 
প্রয়োগ কৌশলও জানতে হবে । আর জানতে হবে শিক্ষার্থীর শান্ত-সামর্থয, 
বাণ্ধ-ব্যন্তিত্ব, আগ্রহ ও প্রবণতাকে । শিক্ষার্থীকে নিবিড়ভাবে জানতে হলে 
চাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর প্রয়োগ । 

তাই বিজ্ঞানীর মত শিক্ষককে কোন শিক্ষণ পদ্ধতি কার পক্ষে কতখানি 
উপযোগী তা আবিজ্কার করতে হবে । এছাড়া পাঠক্রম নিরূপণ ও ভিন্ন ভিন্ন 
1বষয়কে সংহত করার কাজে শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক দ-ম্টিভগ্গীর একান্ত প্রয়োজন । 
এরপরে আসে শিক্ষার পারবেশকে 'কিভাবে সুন্দর ও অনুকুল করে তোলা যায় 
সে সম্পকেও শিক্ষকের নৈপৃণ্য ও মৌলিক দৃণ্টিভঙ্গী অপারহার্য। শ্রেণী 
পাঁরবেশ ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পারবেশের ওপর নিভ'র করে শিক্ষার্থণচত্তের 
বিকাশ । 

এইভাবে শিক্ষার কাজ কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তার ষথার্থ মূল্যায়ন না 
হলে- আয়োজনের শ্ুটিবিচ্যতি ধরা পড়বে না। এই মুল্যায়নকে পূর্ণাঞ্গ করে 
তুলতে হলে চাই শিক্ষারিজ্ঞানের প্রয়োগ । বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এই মূল্যায়ন 
করতে হলে চাই শিক্ষকের অভীনক্ষা সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রয়োগ নৈপুণা ॥ 

শিক্ষক যে শিক্ষাতরণশর কর্ণধার তাই নয়, আজ সমাজজাবনেও তাঁর 
একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে । বিদ্যালয়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের 
ভূমিকার বিস্তার ঘটেছে । শিক্ষার উপাদানের মধ্যে শিক্ষক একটি 'বাঁশষ্ট 
স্বান আঁধকার করে আছেন। কারণ শিক্ষার সব আয়োজন সুশিক্ষকের 
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অভাবে নিম্ফল হতে পারে । তাই শিক্ষকের এমন প্রস্তুতির প্রয়োজন ধা তাঁর 
ভূমিকাকে সার্থক করে তুলবে । শিক্ষকজীবনের যে যে গুণ বা চিতবৃত্তির 
প্রয়োজন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 'বিষয় উপস্থাপনের নৈপণ্য, দরদী 
দৃষ্টি ও ব্যস্তিত্ব। কেবল 'বিষয়জ্ঞান থাকলেই সুশিক্ষক হওয়া যায় না, সেই 
জ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশন করার নৈপুণ্যও থাকা চাই । আজ 
ছাত্রদের, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ 
হল শিক্ষক-শিক্ষার্থর সম্পক বিভ্রাট । যে প্রত্যাশা নিয়ে শিক্ষার্থি শিক্ষকের 
কাছে আসে অনেক ক্ষেত্রেই তা মেটানো শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব হয় না। 
[শক্ষক-জীবনের বিড়ম্বনা, ব্যন্তগত সমস্যা অনেক সময় অন্তরায় হয়ে 
দাঁড়ায় । তাছাড়া শিক্ষার প্রাঁত 'নষ্ঠা ও আদর্শবোধ না থাকাল শিক্ষণের কাজ 
অথ-হশন হয় । 

ব্যান্তগত জীবনের 'বিড়ম্বনাকে অতিক্রম করতে না পারলে শিক্ষকের বত 
ঠিকভাবে উদযাপন করা সম্ভব নয়। কখনো বম্ধু, কখনো নিদেশিক আবার 
কখনো বা গুরুর মত শিক্ষার্থীকে সহায়তা করতে হবে। স্বাথ্ের কোনো 
সম্পর্ক সেখানে থাকবে না, থাকবে একটা মমত্ববোধ একটি মানবিক স্বচ্ছ দৃষ্টি । 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পক* যত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয় ততই কল্যাণ । 
তার জন্যে শিক্ষককে এগিয়ে আসতে হবে, তাঁর ক্ষমাশীল দৃষ্টি নয়ে। দেখা 
যায় অনেক সময় শিক্ষক অতৃপ্ত মন নিয়ে কোনো মতে শিক্ষকতার কাজ 'নর্বাহ 
করেন। একটি বৃত্তি হিসাবেই তাঁরা এই শিক্ষকতাকে গ্রহণ করেন। কিক্তু 
এতেও কোনো সুফল হতে পারে না। কেবল বাস্ধ ও 'বিষয়জ্ঞানেই শিক্ষার্থী 
প্রভাবিত হয় না। তার জণীবনে প্রভাব বিস্তার করতে গেলে চাই শিক্ষকের 
আদর্শবাদী মন, সপ্রাতিভ দষ্ট ও রসবোধ । এর অভাবে শিক্ষক-শিক্ষার্থঁর 
সম্পর্ক ব্লমশঃই নীরস হয়ে আসে । 

অনেকেই বলে থাকেন যে, আজ নাক আগেকার দিনের মত শিক্ষক পাওয়া 
যায়না । তাঁরা হতাশা প্রকাশ করেন আর বর্তমান শিক্ষকসমাজকে দোষী 
সাব্যস্ত করেন। কিন্তু যুগের পাঁরবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের জীবন- 
ধারার কিছু কিছু পারিবর্তন ঘটেছে একথা মানতেই হবে। একলবোর 
মত শিষা, দ্রোণাচার্ের মত গুরু মেলা আজ কঠিন, আমরা যে যৃগে বাস 
করছি তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখতে হবে । জ্ঞানভাণ্ডার অনেক তথ্যে 
সমধ্ধ হয়েছে, তাই তত্র ও.তথ্যের সম্ভারও বেড়ে উঠেছে । বিংশ শতাব্দীর 
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মানুষ অনেক জ্ঞানসম্পদের অধিকারী । সেই জ্ঞানের ভাস্ডার শিক্ষার্থদের 
সামনে তুলে ধরতে হলে চাই বিশেষ নৈপ-ণ্য ও সামাগ্রক দ্টি । 

শিক্ষকের [বিশেষ দায়িত্ব হল শিক্ষার্থর বিকাশ ও ব্যান্তত্থের উন্মোচন । 
তা করতে হলে তাঁর ভূমিকা বিদ্যালয়ের মধ্যেই সীমিত থাকলে চলবে না। 
গোষ্ঠী ও জনজীবনের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রেখে তাঁর ভূমিকাকে বৌচত্রাময় 
করে তুলতে হবে । সম্টি-জীবনকে বাদ দিয়ে আজ শিক্ষাকে ম্বতন্ত্রভাবে দেখা 
সম্ভব নয়। কারণ গোম্ঠীজীবনের চাঁহদা ও সমস্যা মেটাতে হলে শিক্ষার 
্রদ্তুতির প্রয়োজন । সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষকের মান্নাবক 
দৃম্টিভঞ্গীর ওপর। চাঁরান্রক সম্পদ ও মানাবকতাই শিক্ষক জীবনের পরম 
পাথেয় | 

[শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষার একটি প্রধান উপাদান, তেমান শিক্ষার্থীর আঁভ- 
ভাবক বা পিতামাতারও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা আছে। শিক্ষার্থী 
বদ্যালয়ে আসে 'নার্দিষ্ট সময়ের জন্যে । তাই অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর গৃহ" 
পাঁরবেশই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাকে উপেক্ষা না করে শিক্ষকের কাজ হবে 
তাকে কাজে লাগানো । তার তা করতে হলে শিক্ষকের গোষ্ঠীর সঙ্গে নিঝিড় 
যেগাষোগ স্থাপন করতে হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে অনেক 
অভিভাবক শিক্ষা বিষয়ে অনাভজ্ঞ। তাই তাঁদের নিয়ে শিক্ষকের একসল্ো 
কাজ করা সহজ নয়। কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো সহজ উপায়ও নেই। 
শিক্ষার্থীর গৃহপারিবেশ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য এবং 
সংহতি আসে, সেজন্যে শিক্ষককে [বিশেষ ভূমিকা নিতে হবে। 


শিক্ষা পারক্রমা 


শক্ষার প্রতি যার আগ্রহ আছে সেই প্রকৃত শিক্ষার্থী তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ 
কমে আসছে বলে মনে হয় । আমাদের 'বদ্যালয়ে কজনের শিক্ষার প্রাত প্রকৃত 
অনুরাগ আছে ? অনেকের কাছে এটা একটা মামুলি ব্যাপার । ঠেলেঠুলে 
বদ্যালয়ে অনেককে পাঠানো হয়। আবার অনেকে বিদ্যালয়ে আসে গুহ- 
পাঁরবেশের একঘেয়েমি এড়াবার জন্য । শ্রেণীতে বা বিদ্যালয়ে তাদের সখ্য বা 
বম্ধৃত্ব গড়ে ওঠে। কাজেই দেখা যায় আমরা যাদের বিদ্যালয়ে পাই তারা 
সকলেই প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থী নয় । অথচ শিক্ষার প্রাত আগ্রহ বা অন-রাগ 
না থাকলে শিক্ষাব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়া কিন । 
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শিক্ষকের প্রধান কাজ হল প্রত্যেকের মধ্যে শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহ 
জাগানো । তার প্রথম ধাপ হল যাদের শিক্ষায় অনীহা তাদের আগ্রহের মূল 
কারণ নির্ধারণ করা। দেখা যায় ষে প্রতিকূল গূহ-পরিবেশ, পিতামাতার 
দ'ষ্টভঞ্গীী ও আচরণ এই দলের প্রভাব আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই দায়ী । 

তাই লেখাপড়ায় 'বিতৃষ্ণার মূল কারণ জানতে পারলে সেদিকে সমস্যা 
সমাধানের কিছ-টা চেষ্টা করা যায়। শিক্ষক প্রয়োজন হলে আভিভাবকের সঙ্গো 
বা বম্ধূবাম্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সঠিকভাবে জানতে পারেন ও 
পাঁরিস্থাতর উন্নয়ন করতে পারেন । 

আরো অন্য কারণে শিক্ষার্থীর লেখাপড়ায় বিতৃষ্ণা জল্মাতে পারে । যেমন 
যে সামাঁজক পাঁরবেশে শিক্ষার্থী থাকে সেখানে সাধারণের মধ্যে লেখাপড়ার 
প্রাত ওদাসধন্য । অনেকসময় শিক্ষার্থীর বাম্ধহণনতা আগ্রহের পথে অন্তরায় 
হয়। সেক্ষেত্রে তার বুদ্ধির পাঁরমাপের সার্থকতা আছে। যাঁদ তার বষ্ধির 
বিশেষ দৈন্য না থাকে- তবে 'বশেষ 1বশেষ শীস্ত ও প্রবণতা জেনে সেই পথে 
তাকে আকৃষ্ট করা যায়। অন্যথা তার জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষার আয়োজন করা 
বা বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয়। আর যারা জড়বৃদ্ধি তাদের 
সাধারণ বিদ্যালয়ে না রাখাই ভাল। তাদের জন্য চাই-_-বিশেষ ধরনের 
'শিক্ষাব্যবজ্থা । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
শিক্ষার মনস্তাত্তিক ভিত্তি | 
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শিক্ষা আজ একটি বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে । তার ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে 'দিকে !দকে । শিক্ষাকে বিজ্ঞানের মযণদা দিতে গিয়ে 
তার মনস্তাত্তক 'ভাত্তকে সুদ্ঢ় করতে হয়েছে । শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করে 
ক্ষার যে আয়োজন তার মূলে আছে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনকে বোঝা । 
ভাবে শিক্ষার্থীর ব্যান্তত্তবের বিকাশ ঘটবে, 'কিভাবে শিক্ষার্থী সহজে ক্ম- 
পারণাতর পথে এাগয়ে যাবে, 'কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে তার শান্ত উন্মেষিত 
হবে সেদিকে লক্ষ্য রাখা শিক্ষাবিজ্ঞানের অন্যতম কর্তব্য । তাই শিক্ষা- 
[বিজ্ঞানের মনস্তাত্বৰক 'ভিত্তি অন্যান্য সব ভীত্তর চেয়ে বেশ দৃষ্টি আকষণণ 
করেছে । অবশ্য এর কারণও আছে । মনোবজ্ঞানের কল্যাণে শিক্ষাক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার প্রবর্তন সম্ভবপর হয়েছে । আজ একটি মনের ওপর আর 
একটি মনের প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য করবার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে । 
ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে-_রুচিপ্রবণতা এবং ব্যান্তত্থের 
উপাদানকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষাঙ্গেত্রে তার প্রয়োগ ও সার্থকতা সম্পর্কে গবেষণা 
চলছে। তারপর মনের গাঁত-প্রকৃতি নিরূপণ করে শিক্ষাপদ্ধাতিকে অনুরূপ- 
ভাবে 'নয়শ্ন্রিত করার প্রশ্ন উঠেছে । পাঁরবেশ-সজনের দিকেও আজ বিশেষ 
দৃণ্টি আকৃস্ট হয়েছে । তাই শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে শিক্ষা-পাঁরবেশের 
প্রয়োজন সবচেয়ে বেশশ । এই পাঁরবেশ রচনার উপর শিক্ষার সাফল্য নিভর 
করে। শিক্ষার আর একটি উপাদান হল তার পাঠ্যসূচী । সেই পাঠ্যসচশ 
প্রণয়নের ব্যাপারেও মনস্তত্তের ণেন্ট প্রভাব আছে । 

শিক্ষার প্রাতিটি পর্যায়ে মনস্তত্ত্ের প্রভাব বিস্তৃত। তাই আজকে শিক্ষা 
হল মনস্তত্বানর্ভর শিক্ষা । 

ধিম্তু শিক্ষার লক্ষ্য 'নিরপণ ব্যাপারে--আরও অনেক প্রভাব লক্ষ্য করা 
ষায়। এই প্রস্গে মনে রাখা দরকার যে শিক্ষার মূল উপাদানগুলি হল 
€১) শিক্ষার্থী) (২) শিক্ষক, (৩) পাঠ্যসচী, (8) বিদ্যালয়-পরিবেশ, 
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(&) শিক্ষা-প্রণাল ও পরীক্ষাপদ্ধাত। এই সব কয়াট উপাদানের মধ্যে সপ 
অবিচ্ছেদ্য । তাই শিক্ষার লক্ষ্যের দিকে উপাদানগুিকে উদ্দিষ্ট করতে হবে। 

শিক্ষার এই মনস্তাত্্্ক দিক কি শিক্ষণের কাজে, কি মূল্যায়নে--সবখানে 
[বিশেষ কার্যকরী । এই ভাত্তিকে বাদ 'দিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞান কোনোদিনই প্রাতিষ্ঠিত 
হতে পারে না। শিক্ষার সঙ্গে মনের যে নিবিড় সম্পর্ক আছে - এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই ॥ বিশেষ করে শিক্ষার্থীর ব্যন্তিত্ব বিকাশের কাজে শিক্ষকের সাফল্য 
অর্জন করতে গেলে মনো বিজ্ঞানের 'ভীত্ততে তা সহজ হয়। শিক্ষার লক্ষ্য যাঁদ 
কেবলমান্র ৩থ্য পাঁরবেশন না হয়ে সামগ্রিক বিকাশ হয় তবে শিক্ষকের ভূমিকা 
আরো গঃরুতর্পূর্ণ হবে । 

শেখানো বলতে এমন একটি প্রক্রিয়া বোঝায় যার ফলে শিক্ষকের ব্যন্তিত্ব, 
ভাবাদর্শ ও অভিজ্ঞতা সঞ্াঁরত হয়। এই সণ্চরণের কাজের সাফল্য নিভ“র 
করে শিক্ষকের ব্যস্তিত্, যোগ্যতা ও গুণাবলীর উপর । মূলতঃ শিক্ষা বলতে 
বোঝায় শিক্ষার্থীর জীবনে অর্জনীয় আভজ্ঞত। সঞ্চার ও তার ফলশ্রাত হিসাবে 
আচরণগত পাঁরধর্তন। তাই কেবল তত্র ও তথ্য পাঁরবেশনের মধ্যেই শিক্ষার 
লক্ষ্য সীমিত হতে পারে না। 

শিক্ষার যে-তিনাঁট পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হল উদ্দীপন, 
সন্দীপন ও প্রদীপন ॥ শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দেওয়াই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান 
কাজ। তার মধ্যে যে-সব কৌতুহল ঘুময়ে আছে একে একে তাদের উন্মেষিত 
করা শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য । তা করতে হলে শিক্ষককে কেবল পাশ্ডত হলেই 
চলবে না. তাঁকে হতে হবে বিজ্ঞানী ও 'ক্রিয়াকুশলী। কিভাবে বিষয়বস্তুকে 
ঘিরে 'শক্ষার্থর মনকে সঞ্জীবিত করা মায়, ি উপায়ে তাদের সৃজনশীলতাকে 
উদ্ধ্ধ করা যায় তা ড1নতে হলে শিক্ষকের সপ্রাতিভ ও বৈজ্ঞাঁনক দ-স্টিভগ্গীর 
বিশেষ প্রয়োজন । 

একদকে শিক্ষক যেমন শিক্ষািজ্ঞানী হিসাবে তাঁর ভূমিকা নেবেন, 
আরেকদিকে তাঁর ভূমিকা থাকবে সংগঠন ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে । কি শ্রেণী 
পাঁরবেশ. কি অন্যান্য পরিবেশ, এই পাঁরবেশকে শিক্ষার্থীর বিকাশের অনুকুল 
করে তুলতে হলে চাই শিক্ষকের সংগঠনণ প্রাতিভা। শিক্ষকের সংগঠক 
(0£890896: ) হিসাবে যোগ্যতা না থাকলে তাঁর এই ভূমিকা ফলপ্রসূ হয় না। 
কেবল তাই নয় স্থানীয় সমাজে ও গোষ্তশজশীবনে শিক্ষকের প্রভাব বিস্তার করতে, 
হবে। তা করতে হলে তাঁকে জনসাধারণের সঙ্ো যোগাযোগ রেখে চলতে হবে, 
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সমজসেবা ও অন্যান্য লোকহিতকর কাজে অংশ নিতে হবে। তবেই তান 
সমাজের আদরণণয় হয়ে উঠবেন। তাছাড়া গোষ্ঠীজশবনের যা প্রত্যাশা ও 
প্রয়োজন তা কতথানি মেটানো যায় সে বিষয়ে তাঁকে চিন্তা করতে হবে । আজ 
শিক্ষকের ভূমিকা তাই বিদ্যালয়জশবনের মধ্যে সীমিত নয়। বিদ্যালয়কেও 
সমাজশিক্ষার কেন্দ্র করে তোলা যায়, সেখানে নৈশ বিদ্যালয়ের বা ছুটির দিন 
শিক্ষক নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন । 

শিক্ষক হবেন একজন প্রকৃত শিক্ষার্থী, মানবদরদী বন্ধু ও দাশশনক। 
একট সামাগ্রক জণবনদর্শন ও দ'ন্টিভঙ্ঞীঁ না থাকলে কেউ-ই প্রকৃত শিক্ষক 
হতে পারেন না। তাই শিক্ষকের যে-সব ভূমিকা 'নিতে হয় তার আঁধকাংশ 
ক্ষেল্লেই দরদী দৃষ্টির অভাবে বিড়ম্বনা দেখা 'দিতে পারে। 

শিক্ষকতার কাজে যে-সব ভূমিকা আজ অপরিহার্য বলে মনে হয় তাদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ 

(ক) তথ্য পাঁরবেশক ; 

(খ) উদ্দীপক ও অনপ্রেরক ; 

(গ) সংগঠক ও নেতা; 

(ঘ) বম্ধু ও 'নদেশক ; 

(ঙ) সমাজসেবক; 

(চ) প্রকৃষ্ট শিক্ষার্থী । 


২। অনভ্তত্ব ও শিক্ষা-বিজ্ঞান 


মনোবিজ্ঞান শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি 'ভাত্তিপ্রস্তর । শিক্ষার্থির মনের খবর 
জেনে শিক্ষার ও শিক্ষণের ক্ষেত্রে তার তাপ খখজে বার করাই শিক্ষা- 
বিজ্ঞানের কাজ । 

শিক্ষার্থীকে বুঝতে হলে তার দেহমন থেকে শুরু করে সবকিছুই জানতে 
হবে। বিশেষ করে শিক্ষার্থর বিকাশের ধারা না জানলে সেই অনুযায়ী 
শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভবপর হয় না । এই বিকাশ যেমন একটি ধারা বেয়ে 
চলে তেমান সেই ধারার মধ্যে কয়েকটি স্তর ও পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। আর 
নানাদিকেই জীবনের বিকাশ ঘটে; যেমন--দৈহিক, মানসিক, প্রাঙ্গেভিক বা 
আবেগগত, সামাজিক ইত্যাদি । এই যে জীবনের রমপারিগতি তা লক্ষ্য করলে 
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বোঝা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষ পাঁরণাতির পথে পদক্ষেপ করলেও 
প্রীতটি ক্ষেত্রে বিকাশের মধ্যে একটা সংগাঁতি আছে । ার্মাগ্রক ভাবে এই বিকাশ 
ঘটে আর তা হলো স্বতঃস্ফূর্ত ও ধারাবাহক। এই যে জশবনধারার রহস্য 
তা উদ্ঘাটন করতে গিয়ে অনেক মনোবিজ্ঞানীই বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। দেখা 
গেছে সীমিত ছকে, বাঁধা নিয়মে সবকিছ- রহস্যকে ব্যাখ্যা করা যায় না। যাই 
হোক একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে যে মানুষের প্রক্ষোভগত জীবনের বিশেষ 
তাৎপর্য আছে । বদ্ধ, বিচার, যুস্তিকে ছাড়িয়ে আবেগ বা প্রক্ষোভ অনেকসময় 
প্রবল হয়ে পড়ে, আর এই আবেগের ক্ষেত্রে যে চাহিদা তা মেটাতে না পারলে 
ব্যান্তত্বের সম্যক ও সামীাগ্রক বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই প্রথমে শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের কথা এসে পড়ে। কারণ প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ, রস বা 
৪6101801617 নিয়েই ব্যান্তত্ব । কিভাবে এদের, শিক্ষার মাধ্যমে, পারমাঁজত ও 
স্ালিত করা যায় সে-বিষয়ে আলোচনার অবকাশ আছে । কেবল তাই নয় কি 
বৃদ্ধি, স্মৃতি ও কল্পনা ; ক চিন্তন, ভাষা ও ধারণা সবকিছুর বিকাশ সাধন 
করা যায় শিক্ষার সাহায্যে । যে কোনো বকাশের ক্ষেত্রেই আভজ্ঞতার বিশেষ 
প্রভাব আছে । যে সব আঁভজ্ঞতা শিক্ষার্থীর ধ্যান-ধারণা ও দৃম্টিভঙ্গির 
পারবর্তন ঘটায়, তাদের শিক্ষাগত মূল্য আছে । সেইসব উদ্দীপক ও উত্তেজক 
তাদের আচরণকেও প্রভাবিত করে । এমন কি সংবেদন ও প্রত্যক্ষণের যথার্থ 
িকাশ না হলে, 'বিকাশের পথ প্রশস্ত হয় না। 

সংবেদন এবং প্রত্যক্ষণ হলো আমাদের প্রাথমিক বস্তুধমাঁ জ্ঞান আহরণের 
প্রক্রিয়া । হীন্দ্রয়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজকগুলির মধ্যে ঘে পাথক্য 
আছে তা নধণরণ করার শান্ত আমাদের আসে, আর যতই এই পার্থক্য নিধণরণ 
করার ক্ষমতার 'বিকাশ হয ততই আমাদের আভজ্ঞতার সম্পদ বৈচিন্রাময় হয়ে 
ওঠে । এই কারণে মণন্টেসরি হীন্দ্য়ানুভূতির মাধ্যমে শিক্ষার আয়োজনকে 
ফলপ্রসূ বলে মনে করেছেন । সংবেদনের পরে আসে প্রত্যক্ষণ বা 061০5191801). 
এই প্রত্যক্ষণের ওপর 'নিভ“র করে মানুষের দৃষ্টিভাঙ্গ এবং ব্যস্তিত্ব। যে 
যেভাবে জীবনকে প্রত্যক্ষণ করে সেই ভাবেই তার অভিজ্ঞতা রূপ নেয় । তাই 
শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণের গ্রুত্ব কম নয় । গল কথা এই যে, একই ঘটনা বা 
বিষন্নকে নানাভাবে প্রত্যক্ষণ করা যায়, তা নির্ভর করে ব্যান্তর অতীত অভিজ্ঞতা 
ও 'নিজদ্ব দূষ্টিভ্গির ওপর । প্রত্যক্ষণ ছাড়া শিখন সম্পূ' হতে পারে না। 
প্রত্যক্ষণের বন্ভুসমূহের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা এবং তাৎপধ' নিরূপণ করার 


শিক্ষার মনস্তাত্বক 'ভাত্তি ১৯. 


স্গো শিখন-্রক্রিয়ার যথেষ্ট যোগ আছে । গেস্টাজ্ট মনোবিদগণ বলে থাকেন 
যে, শিক্ষার্থী যখন কোনো সমস্যামজক পাঁরাস্ধাততে 'বাভন্ন অংশের মধ্যে 
যথার্থ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে তখনই হবে শিক্ষা বা শিখন। তাই 
শিক্ষকের কাজ হবে শিক্ষার্থদের আদর্শ প্রত্যক্ষণের প্রশিক্ষণ দেওয়া । 
বিদ্যালয়ের 'শিক্ষার্থজীবনের আভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষে সম্যক 


প্রত্যক্ষণের অভাবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ও সমস্যার সমাধান খ'জে পাবার শান্ত 
কাজে লাগে না। 


৩। শিক্ষার্থীর জগৎ 


শিক্ষাকালে 'শিক্ষক নানা রকম শিক্ষার্থীর সংস্পর্শে আসেন , শুধু বৃদ্ধির 
দক থেকেই নয়, ব্যক্তিত্বের দিক থেকেও তারা 'বিভিন্ন ॥ কেউ বা প্রতিভাবান, 
কেউ বা জড়বাদ্ধসম্পন্ন, কেউ বা একগয়ে, আবার কারও আত্মপ্রতায় নেই । এইসব 
শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে হলে শিক্ষককে প্রাতটি শিক্ষার্থীর 'নাবড় সংস্পর্শে 
আসতে হবে। অথচ আমাদের বিদ্যালয়ে সময়তালিকার সীমা আঁতক্রম করে 
এই যোগাযোগ না করলে তা সম্ভব হওয়া কঠিন, এর জন্যে চাই শিক্ষার সুষ্ঠু 
পাঁরকজ্পনা । যেমন শ্রেণীকক্ষে দলগত আলোচনার ব্যবস্থা, শ্রেণীর বাইরে 
পাঠানুগ ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা । 'বাভন্ন পারস্থাতর মধ্যে শিক্ষার্থকে যত 
জানা যায় ততই তার সঙ্গে নিবিড় পাঁরচয় হতে থাকে । অনেকের মধ্যে 
আত্মপ্রতায়ের অভাব দেখা যায় । তারা হয়ত বিতর্ক সভায় যোগ দিতে চায় না, 
দিলেও রীতিমত শাঁঞ্কত হয়ে ওঠে । এইরূপ আরও অনেক পারাস্থাতি আছে 
যেখানে তাদের ব্যাস্তত্বের 'ভিল্ন ভিন্ন 'দিক ধরা পড়ে । যেমন, খেলার মাঠ, 
গানবাজনার আসর, ব্যায়ামাগার ইত্যাদি । 

বুধ যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীর ব্যান্তত্বের দিকে বশেষ দৃষ্ট দেওয়া 
দরকার। কারণ ব্দম্ধির পরিবর্তন সাধন করা একরকম অসম্ভব । কিন্তু 
দৃণ্টিভঞ্গি, ব্যত্তিত্ব ও অনুভূতিকে পরিমাজিত করা যায় । সাধারণতঃ দেখা 
যায় যে, কোনো শিক্ষার্থী ক্রোধী ও বিচারবুষ্ধিহীন। কারণে অকারণে তাদের 
সবার ওপরে রাগ হয়, ফলে তাদের মন ক্ষুম্ ও অতৃপ্ত থেকে যায় । এইসব 
শিক্ষার্থার আবেগবহুল জীবনকে সুসংহত করতে না পারলে তাদের মামূলশ 
শিক্ষারও ব্যাঘাত ঘটে। দেখা যায় যে, যাদের জীবনে মানসিক সংঘাত আছে 


২০ শিক্ষাবিক্রান 


তার মূলে আছে শৈশব ও বাল্যজীবনে কিছুটা অতৃপ্ত । সেই অতৃপ্ত কি করে 
দূর করা যায় শিক্ষককে তা চিন্তা করতে হবে । অনেক সময় স্নেহ, ভালবাসা ও 
উৎসাহ দিয়ে তাদের মনের ক্ষোভকে প্রশামত করা যায় । একজন দরদী বন্ধুর 
কাছে মন খুলে সব কিছু বলতে পারলে তার মন অনেকখানি আশ্বস্ত হয় । 

ছোট ছোট সমস্যা ছাড়াও অনেক গুরুতর সমস্যাও শিক্ষার্থীর জীবনে 
লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ ব্ান্তত্ব নিয়ে জন্মায় । প্রত্যেকের 
মধ্যেই কিছু স্বাতন্ত্য আছে। শিক্ষার্থীর আচরণের মধ্যেও তা লক্ষ্য করা 
যায়। এক এক জন এক এক রকম ব্যন্তিত্বকে আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করে। 
সূষ্টির মধ্যে এই বৌঁচিন্্য বিস্ময় জাগায় । যখন মানুষ জন্ম নেয় তার প্রাণে 
সণ্সারত হয় এক চেতনা । একে একে ইন্দ্রিয়গ্লির কাজ শুরু হয় ও একাঁট 
নির্দিষ্ট ধারায় সেগুলি কাজ করতে থাকে । তারপর তার অন্তরের বৃত্তি 
বাইরের পাঁরবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমপাঁরণাতি লাভ করে । ফুলের 
পাঁরচয় যেমন তার সৌরভে, ব্যান্তির পরিচয় তার ব্যন্তিত্ে। ব্যান্তিত্বকে তাই 
খণ্ড ছিন্ন করে দেখা যায় না। কেননা একটা সামীগ্রক সত্তাকে ঘিরে ব্যান্তত্বের 
প্রকাশ । 

ব্যন্তিত্ব সম্পকে বিভিন্ন মতবাদ থাকলেও আজ জীবনে ব্যন্তিত্বের প্রভাবকে 
অস্বীকার করা ঘায় না। অনেকে মনে করেন যে, কয়েকটি মানসিক ও শারীরিক 
বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের উপাদান হয়ে উঠতে পারে। এই উপাদানগুলির মধ্যে 
অধ্যবসায়, আত্মপ্রত্যয়' ক্ষিপ্রতা, পাঁরবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলার শস্তি, 
দৃঢ়তা, আবেগময় জীবনের ভারসাম/ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ ব্যান্তত্বের ভিন্ন ভিন্ন 
দিক আছে তাই তার প্রকাশও বিচিন্ত। মানুষের মধ্যে কেউ কেউ খুব মিশুকে 
আবার কেউ নিজেকে নিজের মধ্ো রাখে, মিশতে চায় না। তেমনি কারও মন 
সবসময় উদ্ধিন (ি590610 ), কেউ বা বাস্তব থেকে বিচ্ছিন্ন । অসংলগ্ন 
চিন্তা ও অনুভুতি তাদের জীবনকে বিড়ম্বিত করে (চ59০1১০$০)। বলাই 
বাহুল্য ষে ব্যস্তিত্ব হল ব্যান্তসত্তার সামাগ্রক রূপ । তাই এই সামগ্রিক প্রকাশকে 
বুঝতে হলে কেবল উপাদান বিশ্লেষণ করলেই হবে না এর জন্যে অবচেতন 
মনেরও সন্ধান নিতে হবে । শুধু বৃদ্ধিবৃতি ব্যন্তিত্বকে প্রভাবিত করে না; 
আবেগ, উচ্ছাস, দৌহিক শান্ত ইত্যাঁদ অনেক গুণ বা বস্তি ব্যান্তত্বের উপাদান 
হয়ে দেখা দেয়। এই ব্যাস্তত্বকে বুঝতে হলে চাই শিক্ষকের নৈশণ্য ও 
অন্তর্দ । মনে রাখতে হবে যে, ব্যস্তিত্ব গড়ে ওঠে নালা প্রভাবের ফলে। 


শিক্ষার মনস্তাত্িক ভিসি ২৯ 


মনোবিজ্ঞানীদের মতে ব্যন্তিত্বের একটি দিক জন্মগত, অন্যটি পরিবেশগত । 
তাই যে-অংশ পরিবেশগত তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্যে শিক্ষক ও অভিভাবকের 
দায়িত্ব অনেকখানি । 

যাঁদও জন্মগত প্রভাব ব্যন্তিত্বকে 'নরূপিত করে তবু অনুকুল পাঁরবেশের 
মাধ্যমে তার পরিমান ও পাঁরবর্তন সাধন করা অসম্ভব নয়। শিক্ষার্থীকে 
ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে রেখে তাকে অনপ্রেরণা দিলে কিছুটা ফল পাওয়া 
যায়। যেমন, যার অধ্যবসায় খুব সীমিত, তাকে অধ্যবসায়ী করে তুলতে হলে 
উপযূস্ত পরিবেশের প্রয়োজন । হয়ত তাকে একটা দলের মধ্যে ফেলে একটি 
প্রাতষোগতার আবহাওয়াম্ন তার সংকজ্পকে বাড়ানো যেতে পারে । সকলেই 
যখন এক'টি কাজে লেগে থাকে; তা দেখে দলের অন্যান্য সকলের মত তারও মনে 
সংকল্প জাগবে কাজটি স্রম্পূর্ণ করতে । এইভাবে নানা উপায়ে অধাবসায় 
বাড়ানো যায় । কখনও বা ছোট ছোট পুরস্কার, স্বীকৃতিপন্র বা সম্মান দিয়ে 
শিক্ষার্থর ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটা 'দিককে উন্নীত করা যেতে পারে। 

কেবল ব্যান্তত্বই নয় আজকের 'দিনে যারা কিশোর ও তরুণ তাদের মধ্যে 
সামাঁজক চেতনার বিশেষ প্রয়োজন । এই' সামাজিকতার অভাবে জাতির কোনও 
উদ্বাত লক্ষিত হচ্ছে না। সমাজের কল্যাণ, সমাজের উন্নাতি করতে গেলে চাই 
শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়োগ । শিক্ষার মাধ্যমে সেই আত্মনিয়োগের প্রবৃস্তিকে 
জাগাতে হবে। তারের মানাসকতাকে তৈরী করতে হবে, তা না হলে শিক্ষার 
কোনও সার্থকতা নেই । অনেক সময় দেখা যায় শিক্ষা মানুষকে দাশ্ডিক করে 
তোলে, তাকে স্বেচ্ছাচারী করে, সমাজজীবন থেকে দূরে সাঁরয়ে নেয়। যে 
শিক্ষা মানুষের হদয়বৃত্তি গড়ে তোলে না, যার মধ্যে কোনো বৃহত্তর কল্যাণের 
আদর্শ নেই সে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষা নয়। তাই শৈশব থেকেই নানা ভাবে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতা ও জাতীয়তাবোধ জাগাতে হবে, তার জন্যে 
চাই নানা আকর্ষণীয় বই ও শিক্ষকদের আদ । শৈশবই হচ্ছে বীজ বপনের 
মাহেম্দ্ুক্ষণ । তাই জীবনের এ *তরেই অনুভূতি ও আদর্শকে অক্কৃরিত করতে 
হবে, শিক্ষক হবেন সেই বাগানের মালা, যিনি এইসব অক্কুরকে পল্লাধিত করবার 
সংকজ্প নিয়ে জীবনকে উৎসর্গ করতে পারবেন। শিক্ষকের ভূমিকা কেবল 
নীরব পর্যবেক্ষকের নয়, শিশুদের কার্ধকলাপ লক্ষ্য করা ছাড়াও তার আরো 
দায়িত্ব আছে, শিক্ষার্থীর জীবনের সংকট হার্তে (5৩১008 
1001092% ) প্রয়োজন মত তিনি সাহায্য করবেন । 


২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


ব্ক্তিস্বাতণ্ঘ্যবাদে সমাজের দাবী অপেক্ষা শিশুর ব্যান্তস্বাতল্ঘোর দাবীর 
গুরুত্ব অনেক বেশী । পার্সনান প্রমুখ মনণষী ব্যন্তস্বাতন্ব্লযের সমর্থক । তাঁরা 
বলেন বিভিন্ন মানুষের অবদানেই সমাজ সংগঠিত, উন্নততর এবং বিকশিত 
হয়। তাই সমাজের দাবীর চেয়ে ব্যস্তির দাবী আঁধক গুরত্বপূর্ণ । বস্তুতঃ 
পৃথিবীর যে কোন দেশের সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় দেশ এবং 
সমাজের উন্নতির মূলে থাকে কবি, সাহিত্যিক, মনীষাঁ, রাজনীতিবিদ ও 
বৈজ্ঞানিকদের ঘুগব্যাপী অবদান । 

শিক্ষাক্ষেত্রে শিশু-মনস্তত্বের প্রয়োগ সম্বন্ধে ব্যান্ত-্বাতন্ত্যবাদই 
আমাদের বিশেষভাবে সচেতন করে তুলেছে । শশু-মনস্তত্কে বাদ দিয়ে 
কোনো শিক্ষাপ্রণালীই বিজ্ঞানসম্মত হতে পারে না। শিশুমনের 
সঙ্গে পরিচয়ের অভাবই অনেক সময় শিক্ষাদান কার্যের বিফলতার কারণ 
হয়ে দাঁড়ায় । শিশু-মনস্তত্তব বিষয়ে "শিক্ষকের লক্ষ্য এবং বিষয়বস্তু ও 
পদ্ধাতির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করাই আজ শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য । 
শিক্ষার্থীর ব্যান্তিত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা না জন্মালে শিক্ষণের কাজ সহজ 
হয় না। 

এখন প্রশ্ন হল ব্যান্তত্বকে জানা ও তার পাঁরমাপ করা যায় কিভাবে 2 গাঁত, 
অনুভূতি, আবেগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পাঁরচয় মেলে। কিন্তু 
বৃদ্ধির পরিমাপ করা যায় কেবলমান্র মানুষের বিশেষ বশেষ মানাঁসকতার 
মাধ্যমে । 

মাথার গড়ন দেখে যেমন ব্াম্ধর বিচার চলে না সেই রকম অনেক সময় 
দেখা যায় কেবল পারদর্শিতা দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিচার হয় না। প্রতিক্রিয়ার সময় 
দয়ে ইীন্দ্রিয়ানুভূতির সক্ষষমতর পরীক্ষা করার চেস্টা করা হয়েছে। কিন্তু এই 
পাঁরমাপ কতদূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন। | 

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অন্তার্নীহত শান্ত আছে, যে ব্যন্তি নূতন সমস্যা 
সমাধানের ইঞ্গত দেয় ও নূতন অবম্থায় আমাদের মানিয়ে নিতে সহায়তা 
করে তাকেই বুদ্ধি বলা হয়। অনেকের আজত বিষয়জ্ঞান আছে কিন্তু তার 
প্রখর বৃদ্ধি থাকতে হবে এমন কথা নেই। অভ্যাসের ফলে কাজে নৈপণ্য 
আসে। কিন্তু বৃদ্ধি মূলতঃ সহজাত । আমরা যাকে ব্যান্তিত্ব বলি, আর যাকে 
আমরা বৃদ্ধি বিলি এদের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে । ব্‌দ্ধি ব্যক্তিত্বের একি 
অংশ বা উপাদান । বিল্তু ব্স্িত্ব সামাগ্িক ৷ ও 


৪1 ব্যক্তিগত পার্থক্য ও শিক্ষা 


বর্তমান ষূগ হচ্ছে ব্যা্তস্বাধীনতার যুগ । তাই ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য বা 
স্বাতন্ঘ্কে উপেক্ষা করা উচিত নয়। জনসাধারণের জনোই শিক্ষাব্যবস্থা । 
তবৃও যাতে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থী নিজ নিজ সত্তার বিকাশলাভে সক্ষম হয়, 
সোঁদকে উদাসীন হওয়া উচিত নয়। তাই তাদের টিত্তবৃত্তি অনূযায়ী 
শিক্ষাব্যবস্থা নিদিষ্ট হওয়া উচিত । 

মানুষে মানুষে যথেন্ট পার্থক্য দেখা যায় । তাই শিক্ষার্থীদের ব্যন্তিগত 
পার্থক্যের প্রাতি দৃম্টি রেখে শিক্ষা-পারিকজ্পনার সার্থকতা আছে । 

জশবনের একই উদ্দেশ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে নিজ নিজ রূচি ও সামর্থ 
অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে তার জুযোগ দেওয়া 
উচিত। কি ক কারণে ব্যস্তিগত পার্থক্য দেখা যায় তা বলা দর্হ। 
অনেকের ধারণা জন্মের পর থেকেই যে যার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে জীবনষান্লা আরম্ভ 
করে। বাভন্ন পাঁরবেশের জন্য ব্যন্তগত জীবন নানাভাবে রূপা়িত হয়। 
আবার (১) সহনশশলতা, (২) মানাঁসক শস্তি ও ধ্যান-ধারণা, (৩) সপ্রাতভতা, 
(৪) বোধ ও উপলাশ্ধর ক্ষমতা, (6) আবেগ ও অন্যপ্রকার চিত্তবৃত্তির বিচার 
করলে বোঝা যায় কেন মানুষের জীবনে শিক্ষার প্রভাব তিম্নর্‌পে প্রকাশ পায়, 
এবং শিক্ষার্থীগণ একই পাঁরণাতি লাভ করতে পারে না। 

আবার দেখা যায়, পাঁরবেশের বৌঁচন্যের জন্যেই মানুষের বিষয়ানুরাগের 
পার্থক্য ঘটে । বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অনংযায়ণ প্রত্যেকটি জাঁবন গ্বাতন্ত্য লাভ 
করে। 'নিজগ্ব ধারায় ব্যস্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে । 'কিদ্তু প্রকৃতির খেয়ালের 
ওপর নির্ভর করে মানুষ নিশ্চিপ্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই এই 
পারথক্য নির্ণয় করবার জন্যেই নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে। 

মানুষে মানুষে পার্থক্য নির্ধারণের ব্যবস্থাও হয়েছে। বৃদ্ধির পরিমাপের 
জনো অভাক্ষা প্রণয়ন করা উচিত । বিভিন্ন সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীর মধো বগ্ধির 
তারতম্য আছে বলে অনেকের [িশ্বাস। আবার সমরূচি ও সমাঁবত্ত সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও যথেন্ট পার্থক্য দেখা যায় । 

ব্যান্তগত বৌশন্টয নিধারণ করবার পর শিক্ষার্থী'গণের বাদ্ধিবৃত্তি অনুসারে 
শিক্ষাব্যবস্থার নিয়দ্বণ করা হলে প্রত্যেকের ব্য্ধিদ্ের 'বিকাশ নহজ হয়। 
আমোরকা ও রাশিক্লাতে এই ব্যান্তগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ায় 
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শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নাতি ঘটেছে । ব্যান্তগত দ্বাতন্ত্য নির্ণয়ের সমস্যা সমাধানের 
জন্যে বৃদ্ধি ও যোগ্যতা অনযায়ণ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া 
বাঞ্ছনীয় ৷ তাদের শান্ত অনযায়ী কাজে 'নয়োজত করার প্রচেষ্টাও সার্থক 
হয়। ব্যান্তগত পার্থক্য নিণ়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বতমান যুগের উইনেটকা বা 
ডল-টন প্রাঁরকঙ্গপনা অন্যতম । ডলটন পাঁরকল্পনার সার্থকতা সব থেকে বেশশ 
দেখা যায়। এই পরিকজ্পনায় প্রত্যেক ছান্রছান্রী নিজেদের বুদ্ধি, রুচি ও 
সামথণ অনুযায়ী কাজ ও শিক্ষালাভ করতে পারে। 

সহনশীলতা, ধাঁশস্তি, স-প্রাতিভতা ও আবেগের ওপর ব্যান্তত্ব নিভ'রশগল। 
আবার অন্য কতকগুলি উপাদান এই স্বাতন্ত্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায় । 
এই গুঁলর মধ্যে লিংগ, জাতি, বয়স, পাঁরণাত, বংশ ও পাঁরবেশের কথা উল্লেখ 
করা যেতে পারে। 

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান ক্রমশঃ জাঁটলতর রূপ 
ধারণ করে। ফলে এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময্ন- 
সাপেক্ষ হয়ে ওঠে । ব্যাপক আঁভিজ্ঞতা এবং গভশর অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই এই 
বিভ্রান্তির হাত থেকে 'নম্কাতি পাওয়া যায় । তবে একমান্র পার্থক্য নিরপণ 
করাই চরম উদ্দেশ্য নয়। সেই অনুযায়ী উপযযন্ত 'শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য 
আয়োজন দ্বারা ব্যান্তত্বের পূর্ণ বিকাশই হল প্রধান লক্ষ্য । 


৫। অনস্তত্ব ও শিক্ষক 


শিক্ষা আজ নূতন রূপে দেখা দিয়েছে । তাকে আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে 
উন্নীত করবার চেষ্টা চলছে । শিক্ষাবিজ্ঞান একাট জল শাগ্ধ। কারণ, 
মানুষের মনকে [নিয়েই তার সমস্যা । ব্যান্তত্ব ও মনষ্যত্ব কিভাবে অঞ্কুরের 
অবদ্থা থেকে বূমপারণাত লাভ করে, তা না জানলে শিক্ষাকার্য সাথ-ক হয়ে 
ওঠে না। খেয়ালখুশী অনুযায়ী জ্ঞানের বীজ ছাড়য়ে দিলে যে বীজ পূর্ণ 
পাঁরণীতি লাভ করবে, এমন কোনো কথা নেই । তাই শিশমনের স্গে নাবিড় 
পারচয় শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ পাথেয় । 

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞান আজ হাত ধরাধার করে চলেছে । শিক্ষার 
লক্ষ্যকে রূপাঁরিত করতে হলে কখন, কিভাবে, কি কি শিক্ষা দিতে হবে, সে 
সম্পর্কে চেতনার প্রশোজন । শিশু কি চায়, কি পেলে নে আনন্দ পায়, 
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ভার গ্রহণ করবার শন্তি কতদূর, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দিতে হবে । 
বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তথ্য পাঁরবেশন করলেই শিক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ 
হয় না। তথ্যের চাপে শিশুমন কেবল ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । পূর্বে সন্মাসের 
মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীকে কোনো বিষয় জানতে বাধ্য করা হত। 'শক্ষকের 
রূদ্রমূর্তি শিক্ষার্থকে ভয়বিহ্বল করে তুলত । 59816 005 10৫ ৪10 91১08 
0079 ০10110”-_ এই নাঁতিই ছিল জনাপ্রয়। কিন্তু এখনকার নীতি হয়েছে-_ 
4979011 105 19 ৪100 ৪1216 (06 ০01)100”, কারণ শিশুর প্রাত শ্রদ্ধা ও 
সহানুভুতি না থাকলে শিক্ষাকার্ধ যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না, একথা আজ 
্বীকৃত হয়েছে । 

[শিশু জীবন্ত পতুল বা শিক্ষাগ্রহণের আধার মান নয়। প্রত্যেক শিশুই 
একটি জীবন্ত সত্তা, একটি বিশিষ্ট প্রাণের প্রতীক, তার মধ্যে ল:কিয়ে 
আছে ভাবষ্যতের সম্ভাবনা ও স্ব্ন। বহু কাঁবর ভাষায় তাই 'শিশুর 
আবেগোচ্ছল প্রাণবন্ত রূপ 'চান্রত হয়েছে । কাঁবগুরু রবীশ্দ্রনাথের 'শিশুদরদশী 
মন রচনা করেছে নতুন শিশুতীর্৫থ স্নেহের পরশ দিয়ে । রুশোর রসা্নস্ধ 
চিত্ত কে*দে উঠেছে 'নিপাঁড়িত অসহায় 'শশুর জন্য । তাইতো তিনি বজ্জকণ্ঠে 
ঘোষণা করেছেন শিশুমনের সঙ্গে সান্নধ্র সার্থকতার কথা । আর তাঁরই 
শিষ্য পেম্টালংসি শিশুকে একটি জীবন্ত অক্কুরের স্গে তুলনা করেছেন । 
তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। আর সে ধারা শিশুর 
রহস্যময় অন্তরের মাঝে পথ করে নিয়েছে । আবার জন আযাডামস (7928 
/১09105 ) শেখানোর দুটি দিকে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । তাঁর 
মতে বিষয়বস্তুর দিকেও যেমন দষ্টি দিতে হবে, শিক্ষার্থীর মনোবৃত্তির দিকেও 
সেরুপ দুষ্টি দেবার প্রয়োজন । 

শিক্ষাপদ্ধাত সম্বন্ধে বিভিন্ন মত থাকলেও বিভিন্ন শিক্ষাবিদ-গণ তাদের 
কয়েকটি পর্ষাম্সে ভাগ করেছেন। প্রথম পর্যায়ে পড়ে, “388 ৪7 1058 
0১6০9” অথণৎ জলশপাতে জল ভরবার পন্ধাত। তাদের মতে, শিশুর মন 
হল শুন্য জলপান্রের মত, আর তাকে 'বাভন্ন বিষয়বস্তুর জ্ঞান দিয়ে পূর্ণ করাই 
হল শিক্ষকের কাজ। 

ছৃতীয় মত অনযায়ী শিশুর নিজস্ব কোন ব্যান্তিসত্তা নেই। সে যেন 
একটি মৃখাঁপিনড, যাকে ইচ্ছানুষায়ী শিক্ষক রুপ 'দিতে পারেন । এখানে শিশুর 
মনকে ও ব্যস্তিত্থকে খর্ব করা হয়েছে । তাই এই মতি প্রাতগ্ঠিত হবার পথে 
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অনেক সমালোচনা দেখা দিল। আর দেখা দিল শিশুর প্রাতি সহানৃভূতি ও 
সজাগ দৃষ্টি। শিশু গতিশীল ও প্রাণবন্ত। অঙ্কুর থেকে যেমন বনস্পাতির 
উদ্ভব, তেমনি শৈশব থেকে পরম পারিণাঁতির পথে মানবশিশুর আঁভযান । 
প্রকৃতিরাজো বাড়ন্ত চারাগাছের মত শিশু ক্মপরিণাঁতর দিকে এগিয়ে যেতে 
থাকে। তাদের এগয়ে যাবার জন্য শিক্ষক আর আঁভভাবক তাঁদের স্নেহযক্ষে 
অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। 

শিশু সম্পর্কে চেতনা যতই বাড়তে থাকল, মনস্তত্যের উপরও তত বেশা 
দৃষ্টি পড়ল। [শিশুকে বুঝবার চেষ্টা, তার আবেগ উচ্ছৰাসকে বিশ্লেষণ করে 
সেই অনৃযায়শ তাকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস শুরু হল। ফলে গড়ে উঠল শিক্ষা- 
মনম্তত্তৰ ॥ এট মনস্তত্যবের একাঁট বিশেষ শাখা । কারণ, শিশুকে কেন্ু 
করেই এর সমস্ত আয়োজন । 

এখন 'শিক্ষা-মনস্তত্ৰ শিক্ষাদান কার্যে কতটা সহায়ক হয়, তাই 'ববেচনা 
করতে হবে । একাঁদকে শিক্ষা আর অন্যা্দকে মনস্তত্দ_এ দুটির সমন্বয় 
ঘটল । আগে শিশুর ব্যান্তিত্বের কোনো মর্যাদা না দিয়েই, তার চাওয়া-পাওয়ার 
দিকে কোন লক্ষ্য না রেখেই শিক্ষার যে আয়োজন করা হত, তাতে শিশু হত 
উপ্পোক্ষিত ও উৎপাঁড়িত। কিন্তু মনস্তত্তেবের কল্যাণে শিশমনকে জানবার যে 
সুযোগ ঘটলো তাতে শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির পাঁরবর্তন এল । কেবল বিষয়বস্তুর 
পরিবেশন শিশুর কমনীয় প্রাণে বিশেষ কোনো রেখাপাত করে না। তাই 
শিক্ষকের সব পাশ্ডিত্য শিশুর কাছে অর্থহীন হয়ে যায় যাঁদ না তার শাস্তি ও 
রুচি অনযায়ী শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা শুরু হয় । 

আজ প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাছে শিক্ষামনো বিজ্ঞানের জ্ঞান পরম পাথেয় । 
শিক্ষার চিত্তবাত্তর সাথে পাঁরচিত হবার পথে এর দানকে অস্বীকার করা 
যায় না। শিক্ষা হল এমন একটি বিষয়, ধা মানুষের সমগ্র জীবনেও শেষ 
হয় না। এই পাঁরিধি বিরাট ও 'বিস্তীর্ণ। যে সব প্রভাব শিক্ষাকে সুগম করে 
তোলে, তার মাঝে শিক্ষকের প্রভাব কম নয় । কেবল শিক্ষাান-পদ্ধাতিই নয়, 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের ব্যান্তত্ব ও জ্ঞানের মূল্যও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু 
শক্ষাদানকার্ষে শিশুর প্রতি দরদ যে সবচেয়ে মূল্যবান, সে বিষয়ে আর সন্দেহ 
নেই। . 
নম্টিরাজ্যে বৈচিত্রাই স্বাভাবিক । আককাতিতে, বৃদ্ধিবৃদ্ধিতে, দপ্টিভলিতে 
মানুষে মানুষে বিপূল ব্যবধান। আর এ ব্যান্তগত পার্থকা শৈশব থেকেই 
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লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করা যায় প্রত্যেকের শাস্ত, বৃদ্ধিবৃন্তি ও রূচি এক নয়। 
তা সত্তেও যাঁদ একই সামগ্রী একইভাবে সকলের মাঝে পাঁরবেশন করা যায় 
তাহলে তার পাঁররণাত অনুমান করা কঠিন নয়। মনস্তাত্ৰক জ্ঞান শিশুকে 
আবিষ্কার করতে সহায়তা করে। ব্যান্তগত পার্থক, নিরূপণ করবার পক্ষেও 
এর অবদান অসামান্য । তাছাড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ কতখানি বাস্তবে 
রূপ পেতে পারে" এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ বাণ করতে হলে মনোবিজ্ঞানের সহায়তা 
নেওয়ার প্রয়োজন । শিক্ষার আদর্শ পরীক্ষার জনা তাই মনোবিজ্ঞানের মূল্যকে 
অপ্বীকার করা যায় না। 

মনোবিজ্ঞান আজ শিক্ষাজগতে ও শিক্ষাবিজ্জানের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার করেছে । কারণ একাধিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। 


(ক) শিক্ষার্থীর শল্তি, সম্ভাবনা ও প্রবণতাকে বোঝবার জন্যে । 
(খ) বুদ্ধির তারতম্য বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীর শ্রেণী বিভাগের জন্যে । 
(গ) জাঁবনের 'বাভল্ন স্তরাবভাগ ও বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্টা নির্পণ 
করবার জন্য । 
(ঘ) ব্যন্তত্বের বিকাশ ও এক ব্যক্তিত্বের উপর আর এক ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া- 
_ প্রতিক্রিয়া নিরূপণ করবার জন্যে । 
(৬) গণমনের সাহায্যে শক্ষার্থী+-চিত্রের সামাগ্রক পরিচয় পাবার জন্য । 
(5) মানব মনের অন্তর্থন্ছ ও সংঘাতের কারণ বিষ্লোষণ করে মানসিক 
ব্যাধির প্রাতকারের ব্যবস্থা করবার জন্য । 
(ছ) শিক্ষা ও শিক্ষণকে মনস্তার্তিক-নীতি অনুযায়ী সার্থক করে 
তোলবার জন্য 
উপরের আলোচনা থেকে বোঝা ঘায় যে মনস্তত্বৰকে বাদ দিয়ে আজ শিক্ষার 
কথা 1চম্তা করা যায় না। কারণ, দুয়ের মধ্যে সম্পকণ খুব 'নাঁধড় । 
কিন্তু কেমন করে মনস্তত্ৰ শিক্ষাকে সার্থক করে তুলবে এই হল প্রশ্ন । 
তাই মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণায় প্রয়োজন স্বীকৃত হল। 
অল্তদর্ণষ্ট দিয়ে মানুষ কেবল নিজের কথাঁটিই বেশ করে বুষতে পারে ; 
অপরের মনের কথা বুঝতে হলে অল্তদ্‌পজ্টর চেয়ে আরো শঙ্তিশালী প্রক্রিয়ার 
প্রয়োজন । এই জন্যেই আচরণবাদ? বা আচরণের উপর 'ভাঁত্ধ করে মানুষের 
মন বোঝাবার চেষ্টা শুরু হল। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হল না ; কারণ, 
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সব সময়েই আচরণকেই কেন্দ্র করে মানুষের অন্তরের সত্য পাঁরচয় মেলা কঠিন 
হয়ে পড়ে! গানুষের ভাব ও ভাবনার গাঁতপথ যে আঁকাবাঁকা তাই একই রকম 
আচরণের মূলে 'বিভিন্ন মনের ভাব লক্ষ্য করা যায় । এই জনোই আজ নানাভাবে 
মানবমনের বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস চলেছে । কিন্তু কোনো একটি বিশেষ 
প্রক্রিয়াকে আজ সম্পূণ“ নিভ'রযোগ্য বলা যায় না। তবে একথা মানতেই হবে 
ষে মনোবিজ্ঞানের অসম্পর্ণেতা সত্তেও শিক্ষাক্ষেত্রে সে অপারিহার্য ৷ 
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প্রায়ই দেখা যায়, শিশুর মনোরাজ্যের সঙ্গে সম্যক পাঁরাচাত না থাকলে 
শিক্ষাদানে সমর্থ হওয়া যায় না। সাধারণতঃ চণ্চল শিশুচিত্তের দুটি 'বাভন্ন 
রূপ দেখা যায় । অনেক সময় অজানার প্রাতি কৌতুহল 'শিশুর মনে আন্দোলনের 
ঝড় তোলে । সেই অজানার রহস্য ভেদ করবার জন্য তার আয়োজনের সীমা 
থাকে না। এই অতৃপ্ত বাসনাকে সফল করবার জন্যই সে অজানার সন্ধানে 
আঁভষান শুর করে । আবার দেখা যায় একান্ত পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে থেকেই 
শিশুচিত্ত আনন্দরস উপভোগ করবার চেষ্টা করতে থাকে। 

শিশুদের মন কখনো হয় নৃতনের পূজারী আবার কখনো তাদের মধ্যে 
পুরাতনকে ধরে রাখবার প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা যায়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে শিশ,- 
চিত্তের প্রাতি এত সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন । কারণ শৈশবে যে পব কামনা 
অপূর্ণ থাকে ভবিষ্যং জীবনে এই অতৃপ্থির জন্যই সে নানা প্রকার অস্বাভাবিক 
পথ খখজতে থাকে । অনেক সময় শিশুর অনর্গল প্রশ্নে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ 
ধৈষন্যুত হন। কিন্তু তখন পথিবীর বৈচিত্র্যের সথ্গে শিশুর নতুন পারিচয়। 
সেই নবীন বয়সে যে এই সমস্ত প্রশ্ন স্বাভাবিক, একথা বেশীরভাগ শিক্ষক ও 
আভিভাবক ভুলে যান। ফলে শিশুর কৌতুহল অপূর্ণ থেকে যায় ও তার 
জানরার উৎসাহ যায় কমে । 

শিশুকে একই প্রকারের খেলা ও কাজ প্রতিদিন করতে দেখে অনেকে বিরন্ত 
হন ও শিশ:কে নিরস্ত হতে বলেন। কিন্তু আমরা যাঁদ নিজেদের প্রাতিদিনের 
কাজকর্মের কথা একটু ভেবে দোখ তাহলে আমাদের কাজকর্মও বৃহত্তর দুষ্টি- 
ভাঙ্গার কাছে হাঁপর খোরাক হয়ে ওঠে । ছোট মেয়েরা পূতুল খেলে। 
আমাদের বাস্তব সংসার দেখেই তারা কম্পনার রঙ মিশিয়ে নিজেদের খেলাঘর 
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রচনা করে। এই খেলাধূলার মধ্য দিয়েই তাদের অনুকরণ প্রবৃত্তির বিকাশ 
দেখা যায়। খেলাঘরের মধ্যেই বৃহত্তর জীবনের প্রাতচ্ছাবি তারা খজে পায় ও 
বড়দের ভূমিকা অনুযায়ণ তারা এক একটি ভূমিকা পছন্দ করে নেয়। ভূমিকা 
গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ বোশিল্ট্য ও প্রাধান্য প্রকাশ পায় । তাই খেলা- 
ধূলা, গল্প, ছড়া ও কাজকমের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান আবশ্যক । 

নেতাদের মধো দেখা যায় 'নিজ প্রাধানা 'বস্তারের প্রচেষ্টা । ঠিক শিশুদের 
মধ্যেও একই ভাব লক্ষ্য করা যায় । শিশুর জীবনেও প্রকাশের বাধা ঘটলে তা 
সহজেই প্রকট হয় । তাই মনোমতো কাজ করতে না পেলে তারা লগ্কাকাণ্ড 
আরম্ভ করে। কিন্তু তাকে আমরা এই অযথা রাগারাগির হাত থেকে নিবত্ত 
করতেই চেষ্টা করে থাঁক। এই ক্রোধ প্রকাশের ক্ষমতা যে প্রাণশান্তরই পারচয় 
সেকথা আমরা ভুলেই যাই। তাই তার ওপর মাঝে মাঝে আমরা ক্রোধ প্রকাশের 
জন্য নির্যাতনও করে থাকি। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের এই বিষয়ে সজাগ হওয়া 
উচিত ; তা না হলে জাতীয় জীবনের ক্ষতি হতে পারে। 

আজকাল ছাত্রদের মধ্যে নানা অসামাজিক আচরণের কথা শোনা যায়, যেমন 
চার করা । কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায় ষে, ছান্রেরা “চুরি করছি" এই রকম 
মনোভাব নিয়ে সব সময় চুরি করে না। ছুরি, বই, খেলনা, পেনসিল প্রভাতি 
যা কিছ নেয় সব কিছুরই মূলে আছে সংগ্রহ করবার প্রবল প্রবাত্ত। সেখানে 
সে যা দেখে ও যা পায় সেগুলি নিয়ে নিজের বাক্স পূর্ণ করে । এই সংগ্রহ 
করার নেশা এত প্রবল হয় যে, আপন পর কোনো ভেদাভেদ থাকে না। কোন 
কোনো ব্যন্তর এই নেশা আজীবন থেকে যায়। অনেক শিশু পথের টিল- 
পাথর থেকে আরম্ভ করে বনফুল প্রভীতি সংগ্রহ করে নিজেদের ছোট ছোট বাক্স 
ভর্তি" করে আনন্দ পায় । কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিশুদের এই সারাদিনের 
সাত জিনিসগুজিকে সামান্য আবর্জনা মনে করে তাদের আদরের বস্তুগৃলোকে 
ফেলে দেওয়া হয়। ফলে তাদের মন থেকে এই মূল্যবান সংগ্রহ-প্রবাত্তর 
ধনবাসন ঘটে । অনেক লময় শিশু যা পেতে ইচ্ছা করে আমরা তার প্রতি 
উদাসীন থেকে যাই । আমাদের এই উদাসীনতার জন্যই তাদের অপ্‌ণ* কামনা 
নানা প্রকার কু-অভ্যাসে পরিণত হয় । 

সঙ্গাকামনা শিশুর পক্ষে স্বাভাবিক । কারণ, এর মূলে আছে মানুষের 
সঙ্গে মেলামেশার প্রবৃত্তি। তাই শ্রেণীর অন্য ছাদের সঙ্গো কথা বলে ও 
দেঙামেপা রুরে শিশয়ো আনন্ধ, পায়। তাদের এই প্রদ্কৃতির মধ্যে কোনো 
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কন্রমতা নেই । কিন্তু এই প্রবৃত্তিকে ব্যাহত না করে উপযন্তভাবে নিয়শ্মণ 
করাই শিক্ষকের কর্তব্য । 

প্রবল ব্যন্তিত্বের কাছে আত্মসমর্পণ ও বীরপজা শিশুদের আর একটি 
সহজাত প্রবাত্ত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভয়ে ভীত হয়ে ছান্নরা আত্ম- 
সমর্পণ করে। আর 'শিক্ষকও নানাপ্রকার শাস্তির ভয় দেখিয়ে থাকেন। 
কিম্তু এইভাবে শাস্তদানের প্রবৃত্তি থেকে শিক্ষক ও অভিভাবকদের 'নিবত্তে 
হওয়া উচিত। কারণ এই প্রবৃত্তি শিশুদের যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হয় । 

শৈশবকেই শিক্ষার্থা-জীবনের স্বর্ণযৃগ বঙ্সা চলে। তাদের চিত্তবাত্ত 
কোমল থাকার জন্যই 'চিত্তীনয়ন্ত্রণ সহজ হয়ে থাকে। 

বত'মানে যে বিদ্যালয় পারবেশ তা সীঁমিত। শিশুদের কাছে তা কারাগার 
বললেও অত্যুন্তি হয় না। শিক্ষকগণ যেন প্রাণহণন প্রহরী ॥ কিন্তু এই বিকৃত 
মনোভাবের জন্য আমরা কাকে দায়ী বলে মনে করব? ছান্রসমাজ আজ 
বিল্রাদ্ত । ফলে প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য থেকে দিনের পর 'দিন তারা দূরে সরে 
খাচ্ছে । তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে জম্ম থেকেই কোনো ছাত্র দূম্ট- 
বৃদ্ধি নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে বর্তমান যুগের 
ছাত্রদের এই বিভ্রাগ্তি ও চিত্তের দৈন্য দুর করবার কোনো চেম্টাই করা হয় না। 
তাদের সাক্লয় মনের উপযস্ত থোরাক না দিতে পারার জন্যেই বিদ্যালয়ের এত 
সমস্যার উদ্ভব হয়েছে । 

প্রীতকূল পাঁরবেশ ও আদর্শের অভাবের জন্যেই কিশোরদের সুপথে চালিত 
করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। তাই এই চণ্গল কিশোর ছাত্রদের চালনা করতে হলে 
চাই ব্যন্তিত্ব, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতা । 

আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে ছান্রদের কাজে নিয়োজিত করার ব্যকথা খুবই 
অজ্প। শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য ও 1শক্ষকগণের দুরবস্থা হচ্ছে এর মূল কারণ । 

পাঁরশেষে এই কথা বলা চলে যে, যভাঁদন পযণ্ত ছান্ুগণের স:জনস্পূহাকে 
শিক্ষাক্ষেত্রে স্থান না দেওয়া হবে, ততাঁদন প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুস্ত হওয়া 
সম্ভব নয়। 


৭। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষ। 
ব্যান্তত্ব বা ব্যান্তদসতার বিকাশ শিক্ষার সামাগ্রক লক্ষ্য । এই ব্যান্তসত্কা 
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বলতে 'কি বোঝায় সে সম্পকে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে । ফুলের পাঁরচয় তার 
নিজস্ব সৌরভে, তেমনি ব্যান্তর পাঁরচয় তার ব্যান্তিত্ধে। একটি ব্যান্তকে আমরা 
যা দিয়ে অনুভব করি সেটি হচ্ছে তার বান্তত্ব। তার আকৃতি, প্রকাতি, ব্ুষ্ধি 
আচরণ, আবেগ, 'চিম্তন সবকিছু 'নয়েই তার ব্যস্তিত্বের প্রকাশ । দেখা বায় 
মানুষের ব্যান্তত্ব বত সুসংহত হয় ততই আসে তার জীবনের পরিণাত। এইযে 
পাঁরণাত সেটাই সাধনার ধন। অবশ্য কয়েকটি সহজাত শীল্ত ও প্রবণতাকে 
নিয়ে মানুষ জন্মায় । কয়েকটি প্রবৃত্তি তার আচরণকে প্রভাবিত করে। 'কিছ্তু 
শিক্ষার কাজ হলো ব্যান্তসত্তাকে বাঞ্ছনীয় পথে পারিণতি দেওয়া । একাধিক 
মনোবিজ্ঞানী ব্যান্তত্বের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে তার নানাদিকে আলোকপাত 
করেছেন । কখনো দারশ্শীনক চিন্তা, কখনো বা সামাঁজক চেতনা, আবার 
কখনো মনস্তাঁত্ক ব্যাখ্যা ব্যান্তসত্তার সংজ্ঞা নির্‌পণের ক্ষেন্তে প্রভাব 'বিস্তার 
করেছে । যাই হোক না কেন ব্যক্তিত্বকে বা ব্যন্তত্বের প্রয়োজনকে কেউ অস্বীকার 
করতে পারে না। কিভাবে পাঁরবেশ এই ব্যাস্তিত্বের ক্রমাবকাশে সহায়তা করে 
সে সম্পর্কে অলপোর্টের (41129. ) মতবাদ উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন 
ঘে ব্যন্তিসত্তা বলতে কয়েকটি গুণ বা বৈশিষ্ট্াকেই বোঝায় না, একটি 
পাঁরবর্তনীয় সক্রিয় সমম্বয়কে বোঝায় । 'বাভল্ন গুণ বা বৈশিষ্টাগুলি 
পাঁরবেশের সংস্পর্শে এসে মাজত হতে থাকে । আর তা ব্যন্তিজীবনের 
আঁভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে একটি সাল্রয় সত্তা সংগঠন গড়ে তোলে । প্রাতি'ি 
বাস্তবের মধ্যে এই সমন্বয়ের ষে রূপ ধরা পড়ে তার মধ্যে আছে একি স্বাতন্ত্র্য, 
একাঁট আভনবত্ব । অলপোটের মতে জৈব ও মানাঁসক বৈশিষ্ট্যের সমম্বয়ের ফলে 
ব্যস্তিসত্তার সংলক্ষণের জম্ম হয়। তাই তিনি বলেছেন--“59150281165 1৪ 
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€0 1019 918110101016100% 

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ব্যান্ত নতুন পাঁরাষ্থাতর সঙ্গে সংগাঁত রেখে 
চলতে গিয়ে অভিযোজনমূলক কয়েকটি প্রতিক্রিয়ার সূম্টি করে । আর সেই 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রাতিফাঁলত হয় । দেখা যায় যে এক একজন 
এক একটি আঁভযোজনমূলক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। 
এই একক বৈশিষ্ট্যগলি ব্যন্তিসপ্তার পাঁরচায়ক । মনোবিদ- অলপোট' ব্যস্তিসত্কা- 
ধবকাশের ভিন্ন ভাব দিফের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বিভেদীকরণ, 
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সমন্বয়ূন, পরিণমন, শিখন প্রভাতি কয়েকটি প্রাতক্রিয়ার মাধ্যমে ব্ন্তিসতার 
বিকাশ ঘটে। ব্যন্তিসতার বহুমুখী বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঁরবেশের সংস্পশে 
এসে ব্যন্তিবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। এই বৈশিষ্টগুলিকে বলা হয় সংলক্ষণ 
(62150109111 08105 )। সংলক্ষণগূলি জৈব মানিক প্রবণতা ছাড়া আর 
কিছুই নয়। মনোবিদ: ক্যাটেল (08161) ও গিলফোড (08110010 ) 
ব্যন্তসত্তার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। অলপোর্ট যে 
পাঁচশ্রেণীর সংলক্ষণের কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে আছে বুদ্ধি, স্বতঃস্ফৃত 
ক্রিয়াশীলতার মনোভাব, মেজাজ, আত্মপ্রকাশ ও সামাজিকতা । ক্যাটেল যে 
যোলটি সংলক্ষণের কথা বলেছেন তাদের মধ্যে বৃদ্ধিসস্তা, প্রক্ষোভিক আলোড়ন, 
প্রক্ষোভিক স্থায়ত্ব ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সংলক্ষণ উল্লেখযোগ্য । 

ব্যান্তসত্তার শ্রেণীবভাগ করার রতি অনহযায়ণ ইয়ঙ: ( 5818 ) ও ক্রেসমার 
( 81665017106 ), সেলডন (91861007 ) এবং 'স্টিভেনস (95৬603 ) 
ব্যন্তকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণতে ভাগ করেছেন। ইংরাজীতে একে বলা হয় ব্যান্ত- 
সত্তার "টাইপ" (70518910815 (96) ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বিচার করে 
এই সব 'টাইপ”-এর 'ভাত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । যেমন, 


মনোবিদ- শ্রেণীবিভাগ 

ইয়ুঙ- (১) বহিম্খা ব্যান্তসত্তা (২) অন্তমখা ব্যন্তিসতা 
(৩) উভমুখা ব্যান্তসত্তা । 

ক্রেসমার (১) পিক্ীনক্‌্, (২) আযাস্থোনক, (৩) হাইপো- 


প্ল্যাস্টিক, (8) আথলেটিক। 
সেলডন ও (১) এম্ডোমর, (২ মেসোমফণ্ণ (৩) এক্রৌমর্ক 


স্টিভেম্স ( দৈহিক গঠনের দিক থেকে ) 

ডিন (৯) 'ভিসেরোটানিক, (২ সোমাটোটানিক, 
(৩) সেৌরিব্রোটানক 

স্টিভেম্স £ অপসারিত এবউপকাপানযা নিিআোত জারা ) 


ব্যস্তত্বের শ্রেণীবিভাগ যাই হোক না কেন মানুষের মধ্যে ব্যান্তগত পার্থক্যের 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । যার মধ্যে ষে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ সুস্পষ্ট তার সেই 
বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিকাশ ঘটাই ম্বাভাবক। তবে যদ কারো মধ্যে কোনো 
অবাঞ্ছনায় ব্যন্তত্বের আভাস পাওয়া যায় তাহলে তা পাঁরমাজনের প্রয়াস করাই 
সংগত । সেখানে, শিক্ষা অভযাসগঠন ও নতুন পারবেশের সংযোজন ফজগ্রস 
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হতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে ব্যস্তিত্বের পারমাপ করা সম্ভবপর 'হয়। আর তার 
জন্য নানাপ্রকারের . অভশক্ষা 'বা 1631-এর প্রচঙ্গন আছে। $বজ্ঞানিক দস 
অনুসারে ব্যান্তত্বের এই মূল্যায়ন 'নিদেশনার পথে সহায়ক । কার মধ্যে কোন: 
ব্যস্তিত্ব প্রকট তা জানতে পারলে কোন্‌ বৃত্তি কার পক্ষে উপযোগন তা জানা 
সম্ভব হয় । এজন্য ব্যক্তিত্বের পরিমাপ ফলপ্রসূ হয় । যেসব অভাক্ষা ব্যান্ত- 
সন্তার পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে কয়েকটির নাম উল্লেখ করা ষেতে 
পারে । যেমন, রসাক-ইৎ্ক-ব্লট অভাীক্ষা (7২919091801) 1101-0106 168৫), 
আদর্শায়ত প্রশ্নগুচ্ছ 90900970260. 053650105 ), আভিক্ষেপক অভগক্ষা 
(0:9)591%০ 6590 » অন:সঙ্গের অভনক্ষা (855০0০9:80101) (5৪80), এছাড়া 
ব্যন্তিত্ব পাঁরমাপের আরও অনেক পদ্ধাত বাবহৃত হয় । ' যেমন, রেটিং (19008) 
অর্ধাৎ তুলনামূলক মূল্যায়ন, কৃত্পিম জীবন পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ, 
পরাক্ষাগারে পরীক্ষণ ইতাদি ৷ বাস্তবক্ষেত্রে এই সব পধ্ধাতির প্রয়োগ সীমিত । 
কারণ 'নার্দস্ট সময়ের জন্য শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে আসে এবং তার মধ্যে সম্কীর্ণ 
পাঁরসরে তাদের সম্ভব পর্যবেক্ষণের অবকাশও যথেষ্ট নয়। অথচ শিক্ষার্থদের 
ব্যন্তগত পার্থক্য জানতে না পারলে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক (ভাতি দুর্বলিই থেকে 
যবে । একমান্র তখনই শিক্ষায় নিদেশিন সম্ভব হয় যখন প্রতিটি শিক্ষার্থীর 
ব্যান্তসত্তার বৌশন্ট্য, তার রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা স্পম্টভাবে জানা যায়। কেবল 
তাই নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বাস্তবের ক্ষেত্রে ষে সব অপূর্ণতা 
থেকে যায় তার প্রাতকারের প্রয়াস শিক্ষার আওতায় আসে । অবশ্য প্রাতাট 
1বদ্যালয়ে প্রাতিটি শিক্ষার্থীর জনা তথ্যপঞ্জী (০8100186556 1৩০০9 ) 
রাখলে র্যান্তত্বের পারমাপের কাজ কিছুটা সম্ভব হবে। তবে পর্যবেক্ষণের 
'ভাত্ততেই প্রাতাঁট শিক্ষার্থী: সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করে যথাসম্ভব শিক্ষার্থীর 
ব্যন্তিত্ব সম্পর্কে অবাহত হওয়া বাঞ্চনীয় । বিদ্যালয় পাঁরস্থাততে যে লব 
পর্যবেক্ষণের সুযোগ আছে তা গ্রহণ করতে হবে এবং 'নার্দষ্ট ধারায় বিজ্ঞান 
সম্মত ভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কেবলমান্ন শ্রেণীকক্ষেই নয়, খেলার 
মাঠে, বিদ্যালয়ের নানা উৎসব আয়োজনে, বিতর্ক সভায়, আবৃণ্তি প্রাতিযোগিতায়, 
আলোচনায়, দলগ্গত কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যন্তসত্বার নানা দিক ধরা পড়ে । 
একাঁট বিশেষ বিজ্ঞনসম্মত দৃষ্টি গড়ে তুলতে পারলে পর বেক্ণের মাধামেও 
শিক্ষার্থীর ব্যত্তিত্বকে জানা যায় ।' এর জন্যে চাই গ্ুনাদিক্টি পরিকংপন্া & 


৮ চি ক্ষেত্রে প্রশিক্ষপ। প্রতিটি বিদ্যালয়েই দ'একজননবশেদজ্ঞ 
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শিক্ষক থাকলে শিক্ষার নির্দেশনার কাজ আরও সহজ হয়। কারণ তারই 
নেতৃত্বে ও অন্যান্য শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই ব্যন্তিস্বের মুল্যায়ন সহজ 
হন । 

কেবল মূল্যায়নই নয়, ব্যস্তিত্বের বিকাশ সাধন করা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব । 
তাই বিদ্যালয় পাঁরবেশকে অনুকূল ও বৈচিন্ত্যময় করে তুলতে হবে, যাতে প্রাতাটি 
শিক্ষার্থী তার ব্যস্তসত্তার বিকাশের পথ খজে পায় । দায়িস্ববোধ, আত্ম- 
নির্ভরতা, আত্মপ্রত্যয়, অধ্যবসায় ইত্যাঁদ কয়েকটি গুণ না থাকলে জশীবনে 
প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। তাই প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে এই গুণগূলি 
ক্রমশঃ সগ্জারত হয় তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাঁরস্থাত ও পাঁরবেশ রচনা করার 
সার্থকতা আছে । শিক্ষকের সঙ্গো শিক্ষার্থার সম্পক* যত নিবিড় হবে ততই 
শিক্ষকের আপন ব্যন্তত্বের অভাব শিক্ষার্থ'র ওপরে এসে পড়বে । এছাড়া 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারম্পাঁরক ক্রিয়া-প্রীতিক্রিয়া ( £0691-8০007 ) যত বাড়বে 
ততই পারস্পারক আভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটবে, ততই সহযোগিতার ভিদ্ভিতে 
আত্ম-উন্মোচন ঘটবে । 

বিদ্বপ্রকৃতির নিয়ম-অনযাক্সী প্রত্যেকটি জীবন স্বাতল্ত্য লাভ করে। 
আপনার নিজন্ব ধারায় ব্যন্তিত্বের উপাদান গড়ে ওঠে ॥ কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালের 
ওপর 'নিভ'র করে মানুষ নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে পারে না। তাই এই 
পাথক্য নির্ণয় করার জন্যেই নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়েছে । 

প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্য ও তারতম্য কত দূর তা নিধারণের জন্যে 
কয়েক প্রকার ব্যবস্থাও হয়েছে । বুষ্ধর পারমাপের ব্যবস্থা মনীযগণের মতে 
সব থেকে আগে করা উচিত! অধিকাংশ ব্যান্তর ধারণা, 'বাভল্ন সম্প্রদায় ও 
গোষ্ঠীর মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য সব থেকে বেশী । কিন্তু সমরুচি ও সমবিত্ 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেম্ট পার্থক্য দেখা যায় তাই মনে হয়--”"টব০ (০ 
705150105 916 811106.” 

এখন কি উপায়ে ব্যাম্ধর পরিমাপের ব্যথা করা হয়েছে, দেখা যাক। 
প্রথমে একই বয়সের কতকগুলি ছান্রছাত্রীর ওপর ভিত্তি করে বুদ্ধির একটা 
সাধারণ মাপকাঠি ঠিক করা হয়। এই সাধারণ মাপকাঠি দিয়েই তাদের 
মোটামুটি বুদ্ধি ও ধাশান্ত বোঝা যায় । তখন তাকে একটি বিশেষ বল্পসের 
পর্যায়ে ফেলা হয়। ইংরেজীতে এর নাম 115001 ৪৪০. এই বয়সকে তার 
যথার্থ বয়স 'দিয়ে ভাগ করে 1. ২. (মানসিক মান ) পাওয়া যার । তাদিয়ে 
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প্রত্যেকের একটি তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করা হয় ও এর ফলে প্রত্যেকের বৃদ্ধি 
সম্পকে একটা ধারণা হয় । 

কেবলমান্ত বুদ্ধবাত্তর ব্যাপারেই নয়, বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীর ভিন্ন বিষয়ে 
ছাত্রদের মধ্যে পার্থক্য বিশ্লেষণ করবার নতুন উপায় আবিচ্কার করার 
চেস্টা চলছে । 

শিক্ষাক্ষেত্রের এই প্রয়োজনীয়তা যে শুধু আজকের দিনেই স্বীকার করা 
হচ্ছে তা নয়; 'সতাঁতে প্লেটো ও অন্যান্য মনীষগণ ব্যন্তিগত চিতবৃতি 
অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন বুঝেছিলেন। প্লেটো, গল্টন প্রভৃতি 
মনীষিগণের বহদনের অক্লান্ত সাধনার ফলেই আজ ব্যান্তিগত পার্থক্য ও মেধা; 
রুচি, শান্তি, সাহফ্ুতা, আবেগ” স্ধৈর্য, বৃক্তিবৈচিন্র্য অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থার 
জনো সকলে তৎপর হয়েছে । প্রখর বৃদ্ধিস্পন্ন ছাত্র ও সাধারণ ছান্লের একই 
পান ব্যবস্থা থাকার জন্যেই তাদের ব্যান্তগত জীবনের যথাযথ বিকাশ লম্ভব 
হয় না। 

' আজকের 'দিনে বৌচন্র্য নির্ধারণ করবার পর শিক্ষার্থীগণের বুদ্ধি-বৃতি 
অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ম্্ণ করা হলে, প্রত্যেকের স্বাধীন সত্তার বিকাশ- 
লাভ সহজ হয়। প্রত্যেকের কাজে আপন ব্যন্তিত্ব, রুচি, শৃন্তর পথ আপনা 
থেকেই উন্মোচিত হবে । আমেরিকা ও রাশিয়াতে এই নিয়ম অনুসারে শিক্ষা- 
প্রণালগর ব্যবস্থা করায় যথেন্ট সাফল্য লাভ ঘটেছে । শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, 
আমাদের স্বাধীন দেশে এই শিক্ষাব্যবস্থার যত দ্রুত প্রচলন হয়, ততই মঙ্গাল। 

গত অধশতান্দীর ইতহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, ব্যান্ত্গত 
স্বাতন্ল্য-নর্ণয়ের সমস্যা সমাধানের আয়োজন চলে আসছে । ফলে বৃদ্ধি ও 
যোগ্যতা অনযায়ট শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষা-ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া ও তাদের 
শান্ত অনযায়স শিক্ষার্থগণকে কাজে নিয়োজিত করার প্রচেষ্টা দেখা গেছে। 
সেজন্য 'ব্যাটাভিয়া পাঁরকজ্পনা" থেকে আরজ্ভ করে শিক্ষাপম্ধাতির নানা প্রকার 
উপায়ও অবলম্বন করা হয়েছে । 

ব্যাস্তগত পার্থক্য-নির্ণয়ের প্রচেষ্টার মধ্যে বর্তমান যুগের উইনেট্কা বা 
ডল্টন-পাঁরকষ্পনা অন্যতম । 

উঞ্টন-পাঁরকঙ্পনার সার্থকতা সব থেকে বেশি দেখা যায় ৷ এই পাঁরকঙ্পনায় 
প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী নিজেদের বুষ্ধি, রুচি ও সামর্থ অন্যায়ী কাজ ও শিক্ষা 
লাভ করতে পারে । 


৩% শিক্ষাবিজ্ঞঞান 


ব্যন্তগত পার্থক্য সহনশীলতা, ধাঁশান্ত, সপ্রাতিভতা ও আবেগের প্রাবলয 
প্রভীতি ব্যন্তিগত চিত্তবৃত্তি ও দৈহিক অবস্থার ওপর অনেকটা নিভ'র করে। 
আবার অন্য কতকগাীল কারণকেও এই স্বাতন্্্য ও পার্থক্যের মূলে দেখা যায়। 
এইগুলির মধ্যে লিঙ্গ, জাতি, বয়স, পাঁরণাতি, বংশগত ও পাঁরিবেশের কথা 
উল্লেখ করা যেতে পারে। 

মানুষের দৈহিক ও মানসিক স্বাতন্ত্র্য ও উপাদান ক্রমশঃ জটিলতার রূপ 
ধারণ করে। ফলে, এর সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করাও অত্যন্ত কঠিন ও সময়- 
সাপেক্ষ হয়ে ওতে । তীক্ষু। ব।পক অভিজ্ঞতা এবং গভীর অন্তদূ্ণম্ট থাকলেই 
এই বিভ্রান্তির হাত থেকে 'নম্কাঁত পাওয়া যায় । 

তবে একমাত্র পার্থক্য নিরূপণ করাই চরম উদ্দেশ্য নয় ; সেই অন্যায়" 
উপয্য্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য আয়োজন ছ্বারা ব্যান্তিত্বের পূণ“ িকাশই হল 
প্রধান লক্ষ্য । 


৮। দ্বেহ-মন ও তার শিক্ষাগত তাণুপর্য 


দেহ ও মনের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক আছে । তাই মনের সুস্থতার 
ওপর দেহের স্থস্থতা নিভর করে, আবার শরীর অন্ুস্থ হলে মনেরও স্ফার্ত 
থাকে না। দেহযন্ত্রটি খুবই জটিল ভিন্ন ভিন্ন অংশের মাধ্যমে এই দেহ-যন্দ্ব 
কাজ করে। তাই দৌঁহক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করলে দেখা যায় ষে এর মধো আছে 
গনায়তন্ত" গ্রন্থিতন্ত্র, মস্তি্ক ইত্যাদি । ব্যন্তির আচরণকে বুঝতে হলে, তার 
ব্যস্তিত্ব সম্পকে" ধারণা স্পম্ট করতে হলে এই স্নায়তন্ত্র, ও মদ্তিচ্কের 
কার্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। দেহের মধো যে সব যন্ত্র কাজ করে 
তাদের বলা হয় কর্মেনন্দ্ুয়। এই কর্মোম্দুয়ের সাহায্যে উত্তেজনা গ্রহণ করা হয় 
সেই অনযায়ী কাজ করাও হয়। দেহের ভিন্ন অহ্গ-প্রতযঙ্গ, পেশগ, গ্রাম্থ 
সব কিছুর মধ্যে একটি সংযোগ স্থাপন করলে তবেই মানুষ স্বাভাবিক ও 
সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারে । একদিকে পাঁরবেশ থেকে উদ্দীপনা আসে, আর 
সেই উদ্দীপনা অনয্লায়শ অন্যাদকে মানুষের প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে । প্রতিক্রিয়া 
ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পক* স্থাপন করাই বাঞ্চনীয় । 

মস্তিচ্কের কাজ হল স্নায়ূতন্দ্রের মাধ্যমে মানাসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত 
করা । মাস্তদ্কই সকল মানসিক প্রক্রিয়ার উৎস | স্নায়তন্ত্র যেমন উত্তেজনা সঞ্চার 


1শক্ষার মনস্তাশ্তিক ভীত গু 


করে, তেমনি স্নায়কোষের আর একটি কাজ পাঁরবহন করা । এই স্নায়কোষ 
অনেক প্রকারের আছে । যেমন-অন্তম্খশ স্নায়কোষ, বহিম্খশ স্নায়কোষ 
ও সংযোজন-স্নায়কোষ ৷ স্নায়়তন্বের মূল যে ?িতনটি অংশ আছে তাদের 
মধ্যে কেন্দ্রীয় স্নাধুতন্ত্র, উপান্ত স্নায়ুতন্ত্র এবং স্বতন্ত্র ্নায়তন্ত্র উল্লেখযোগ্য । 
কেন্দ্ৰীয় স্নায়ূতন্তের ভিন্ন ভিন্ন অংশের কাজ ভিন্ন ভিন্ন । তার মূল অংশ 
হল মস্তিষ্ক, আর এই মস্তিত্কই বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার জন্য দায়ী। 
উপান্ত স্নায়ূতন্ত্ের কাজ হল কেন্দ্রীয় স্নায়তন্ত্র ও বাইরের জগতের মধ্যে 
সম্পর্ক স্থাপন করা । 

মানুষের আচরণ ও জীবনের ক্ষেত্রে 1বাভন্ন গ্রতিক্রিম্না আধাঁশকভাবে স্নায়ু 
তন্বের দ্বারা 1নয়ম্বরিত হয়। নানারকম প্রতিক্রিয়ার চাপ (৪1০) সৃষ্টি সম্ভব হয় 
[বিশেষ প্রক্রি্নার ফলে। হীন্দ্রিয় থেকে শুরু করে যে পথ দিরে ঘুরে একটা 
'বশেষ উত্তেজনা কর্মোন্দ্রয়ে যায় সেই পরথাঁটিকে বলা হম চাপ । এই চাপগ্ালর 
দৈঘ্যা এই পথের গপর নিভ'র করে । এদের 'তিনাট শ্রেণীতে ভাগ করা যায় £ 
(ক) অবচেতন বা তাংক্ষা্ণক প্রতিক্রিয়ার চাপ 10000730109 10165. 817০), 
(খ)। চেতন প্রাতক্ষি্ড ক্রিয়া (00750105$ 7616% 21০)১ (গ) বিচারবাদ্ধি- 
সম্পন্ন কাজের চাপ (/10 1009117510151)61 10610191 2001%11155), সংক্ষেপে 
বলা যায় আমাদের কাজের প্রকৃতি এবং জীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিকিয়া 
এই স্নায়ূতন্তের ওপর আধাশকভাবে নিভ'র করে । 

একদিকে যেমন স্নায়তন্ত্র, অন্যদিকে গ্রাম্থতন্ত্রও আমাদের বান্তত্বের ওপর 
প্রভাব 'িদ্তার করে। 1বশেষ বিশেষ রাসায়ানক গ্‌ণসম্পন্ন রস ক্ষরণ করে তার 
দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দৈহিক ও মানসিক ক্রিযাকে সহায়তা করা 
গ্রান্থতন্বের কাজ । এই গ্রম্থগুলকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ 
(১) 'পিটুইটার গ্রাম্থ, (২) থাইরয়েড গ্রান্থ, 1৩) থাইমাস (11)5005 ), 
(৪) এাঁড্রনাল গ্রন্থি, (৫) যৌন গ্রন্থি, (৬) পিনিয়েল ( ৮17681 ). 

দেহের মধ্যে অবাস্থত এই সব অন্তঃক্ষরা গ্াম্থগুলি নানাভাবে ব্যন্তিত্থের 
সুষম বিকাশে সহায়তা করে । এরা যে হরমোন নিঃসরণ করে তা কেবলমান্ 
দেহ-যন্ব্নকেই প্রভাবিত করে না, ভিন্ন ভিন্ন মানসিক প্রতিক্রিয়ার ওপরও তাদের 
প্রভাব লক্ষ্যণীয় । এই হরমোনের প্রভাবে বদ্ধ, অনুভুতি, যৌনজীবন ও 
সামাগ্রক ব্যান্তসজ্জর তারতম্য ঘটে । তাই দেখা যায় যে, স্নায়তন্তর ও গ্রম্থ 
তন্নের সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে অনেক সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর 


৩৮ শিক্ষাবিজ্ঞান 


প্রীতি সুবিচার করতে পারেন না। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেহতাশ্প্রিক 'ভাত্বর তাৎপর্য 
আছে। 


৯। জেহ-অনের জম্পর্ক 


আমাদের আহার, বিহার, আরাম, বিরাম প্রভৃতি সমস্ত শারীরিক এবং 
মানসিক কাজের নিয়চ্্ণকতণা মষ্তিৎ্ক। মস্তিদ্ক তার কাজ চালায় আমাদের 
দেহের স্নায়মণ্ডলীর সাহাধ্য নিয়ে । আমাদের দেহ অসংখ্য কোষের সমাম্টি। 
এই কোষগ্ল স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। তাই তাদের পরস্পরের মধ্যে যোগসাধন 
করে তাদের না্টি কাজে লাগাবার ভার স্নায়ুমপ্ডলীর উপর | 

শরীরের মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক প্রভাতি কতকগুলি 
জ্রানেন্দ্রিয় আছে । এই ইন্ড্রিয়নগুলই স্নায়ু-শিরার সাহায্যে মাস্তিচ্কের সথ্গে 
যোগাযোগ করে। এই যোগাযোগের সংঘটন খুব তাড়াতাড়িই হয়। সাধারণ 
কাজে লাগে আধ সেকেন্ড সময় । আমাদের মাস্ত্ক থেকে ডান দিকে আর 
বাঁদকে বারি করে স্নায়ু শরীরের 'বাভন্ন জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করবার 
জন্য নিচের 'দিকে নেমেছে । এই স্নায়্‌-শিরাগ্লিই আমাদের ঘ্রাণ, দর্শন, 
শ্রবণ প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করে । মস্তিক থেকেও তেমান একান্তশ জৌড়া 
স্নায়ু শরীরের নানা জায়গার সঙ্গে যোগ স্থাপন করে । এইসব স্নায়ু 'বাভন্ন 
জায়গার খবর মেরুদণ্ডে পেশছে দেয় । দেরুদণ্ড তখন সেই খবর মু'স্তচ্কে 
জানায় । আমাদের দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শীনুভূতি, শ্রবণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি এই ৮৬টি 
্নায়ূর উপর নিভরশীল। এছাড়া, স্বয়ংক্রিয় স্নায়মণ্ডলী নামে আর একরকম 
স্নায়মন্ডলী আছে । এর। মের,ধণ্ডের দগ।শে থকে । এরা ক্লোধ, উত্তেজনা, 
অনুভুতি প্রভৃতির 'পছনে কাজ করে। আর একটি স্নায়ুমণ্ডলী আছে যে 
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুমণ্ডলীর কাজগুলির বিপরীত কাজ করে । ফলে স্বশ্ংাক্নয় 
স্নায়মশ্ডলীর কাজগুলি বাধা পেয়ে সংযত হয়ে পড়ে । 


স্নায়মকোষ ( ৭691025 ) 


প্রাতাট গ্নায়ুই বহ্‌ নিউরনের সমন্টি। এই নিউরনের সাহায্যে স্নায়়গুল 
ইীদ্দ্য়-সংগৃহীত খবরসমূহ মস্তিচ্কে পাঠায় । স্নায়-শিরাদের তিনভাগে ভাগ 
করা হয়-- 


শিক্ষার মনস্তাত্তিক ভিত্তি ৩৯ 


(৯) জ্ঞানদা (55203015 ), (২) কর্মদা (71001), ও (৩) সংযোগী 
(20002596133 )। 960$019 ও 14019: [5:5৩ যথাক্লমে অনুভূতি 
জাগার ও কাজ করার বলে এদের ইংরজিশতে ৪1761506 ও 9761506061৩ 
বলে। 


ভানদা (9০10901% ) 


এরা হীঁ্দ্রয়ের আহত জ্ঞান মস্তিচ্কে পেশছে দেয়। এরা কেবলমাত্র 
আবেগগ্রীল ভিতরে পেখছে দেয় । তাই এদের ইংরাজীতে 10-0871108 
[51৬59 বলা হয়। | 


কর্মদা ( 10101) 


এরা মাঁষ্তম্ক থেকে মস্তিৎক-নিদেশিশিত আবেগ পেশী বা গ্রশ্থতে পেশছে 
দেয় । এদের কাজ আবেগকে বাইরে নিয়ে যাওয়া । তাই এদের ইংরাজশীতে 
বলে ০৮-০৪51100 061595. 


সংযোগণী (0:011175011৬65 ) 


কেখলমান্র অনুভূতি ও কাজের মধ্যে যোগাযোগ সাধন করে। 

প্রত্যেক স্নায়কোষের একটি করে কেন্দ্রীয় কোষ থাকে । কেন্দ্রীয় কোষ 
থেকে একদিকে একটা সুতোর মতো শাখা বের হয়। একে বলা হয় ৪:01 
আবার অন্যদিক থেকে কতকগুলো সরু সরু সুতোর মত অত্গ বের হয়-- 
এগুলিকে ৫110101) বলা হয়। ৪%০01-গুলি আধ ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট 
পর্যন্ত লম্বা হয়। 4৯০-গ্ীল সাধারণতঃ সরল । ৫০5০৫/০-গদাল অনেকটা 
ঠিক গাছের প্রধান মূলের সঙ্গে লাগানো শাখামূলগুলির মত । এরা সব সময় 
শাখা প্রশাখা ছাঁড়য়ে থাকে । কতকগুলি স্নায়কোষ একত্র হয়ে 8905119 সৃষ্টি 
করে। স্নায়কোষগুি কর্মধারা অনুসারে তিন ভাগে 'বিভন্ত । 

951781১96-- বিভিন্ন স্নায়কোষের ৪%০-এর শেষ অংশ ও ৫600101 
পরস্পর যান্ত হয়ে 89799৩-এর সৃষ্টি করে। এই যোগাযোগের সময় এরা এক 
সঙ্গে জুড়ে যায় না। এই সাইন্যাপসের ভিতর 'দিয়েই এক ন্নায়কোষ দিয়ে 
অন্য স্নাযকোষে আবেগ সহজেই পথ করে নেয় । এইভাবে অসংখ্য 8:0818৫- 
এর মধ্য দিয়ে আবেগ মস্তিচ্কে পেশীছয় । এর গাঁতপথ একমুখী । প্রাতীদন 
আমার্দের শরীরের কোটি কোট স্নায়কোষ কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। 


৪০ শিক্ষাবিজ্ঞান 


এই কাজের ফলে তাদের রসদ যায় ফুঁরয়ে। তখন আসে অবসাদ । রানে 
আমাদের ঘুমের মধ্যে স্নায়কোষগুলি নিজেদের রসদ সংগ্রহ করে পন হয়ে 
পরাঁদনের কাজের জন্য অপেক্ষা করে । আমরা দোঁখ গদ খেয়ে লোকে দুঃখ 
ভোলে, মফিয়া নিয়ে রোগের যন্ত্রণা থেকে রেহাই পায় । এগুলো আর কিছুই 
নয়, এই সব আত উত্তেজক জিনিসগুলো স্নায়সাম্ধর বাধাকে প্রবল করে 
তালে । ফলে দুঃখযন্ত্রণার অনৃভূতিগুলো আর মস্তিহ্কে গিয়ে পেশছয় না। 
তাই এ সময়টায় দুঃখযন্ত্রণা আর টের পাওয়া যায় না। 

এই স্নায়সন্ধিগূলি ভেদ করে যেতে উত্তেজনার প্রথমটা কিছু অসুবিধা 
হয়। বার বার যাতায়াতের ফলে পথ কিছু সুগম হয় । কারণ স্নায়ুসন্ধি- 
সমূহ সহজে কোনো উত্তেজনাকে তার 'নির্দিন্ট পথে যেতে দেয় নাঃ বাধা দেয় । 
এ সব স্নায়ুসম্ধির ভিতর 'দিয়ে যাতায়াত করে পূর্ববতাঁ উত্তেজনা তার 
1নজের পথকে সহজ করে নিয়েছিল, নতুন উত্তেজনা এসে সেই আগের পথ্থাট 
ধরে যায় না। তার ফলেই এই বাধার সূষ্টি হয়। আমরা যখন নতুন কোনো 
[কিছু শিখি, সে কাঁবতাই হোক, অগ্কই হোক বা অন্য ছুই হোক, প্রথমবার 
আমাদের একট্র অস্গুবিধা হবে। তারপর বারে বারে অভ্যাস করতে করতে 
[জনিসটা সহজ হয়ে যাবে । কারণ তখন ম্নায়ূসন্ধির পথাঁট সরল হয়ে গেছে । 
সেখানে আর বাধা নেই, শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই বারংবার কোন কাজ করার 
অভ্যাসের একটা দাম আছে । অনবরত কাজের জন্য স্নায়ুসাম্ধগুলো ক্লান্ত 
হয়ে পড়ে । তখন আর তার কাছে থেকে ভাল কাজ পাওয়া ষাধ না। তাই 
তার ক্লান্তি দুর করার চেস্টা করতে হয়। সেটা খানিকটা বিশ্রামের সাহাষ্যে 
সম্ভবপর হয়। অনেক সময় দেখা যায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বহুক্ষণ একটা 
কাবতা নিয়ে বসে আছে । কিছুতেই মুখস্ত করতে পারছে না। সেই সময় 
তাদের যাঁদ বলা হয় 19 মিনিট ঘুরে এসো, তারপর মুখস্ত করো তাহলে ভাল 
ফল পাওয়া ষায়। অনেক সময় গভীর রাত্রে ক্লান্তি ও অবসাদ নিয়ে পরীক্ষার 
পড়া পড়তে হয়। কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু পরাদন ভোরে সেই পড়াই 
সহজে হয়ে গেল । আবার অনেকে রাত্রতে চা, কাঁফ প্রভাতি খেয়ে ঘুম তাড়িয়ে 
পড়াশুনো করে। চা বা কফি--এই ধরনের জিনিস--শরারে উত্তেজনা আনে। 
উদ্বেজনায় স্নায়:সাঁম্ধর বাধা কিছুটা দুর হয়। কিন্তু এইভাবে উত্তেজক দ্রব্যের 
সহায়তায় কাজ করা শরারের পক্ষে ক্ষাতিকর। 

মাসভষ্ক-__প্রাণজগৎকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে বর্তমান 


শিক্ষার মনস্তাত্তিক ভিত্তি ৪১ 


মানুষের এই পারণাতি হয়েছে একটা ক্রমবিবতণনের ধারা বেয়ে । আচার-আচরণে 
সে অন্য সকল প্রাণীদের চেয়ে শ্রেন্ঠ, তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মূলে রয়েছে তার বোধ- 
কেন্দ্র মস্তচ্ক। সমস্ত প্রাণীর চেয়ে তার মাস্তম্কের গঠন ও আকার উন্নততর । 
প্রাণজগতে এককোষী আমিবার বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই। সেতার এ 
একমাত্র কোষ দিয়েই সবাকছু করে । সামানা আ'মিবা থেকে বহুকোষী 
মেরদণ্ডী প্রাণী এসেছে, আর সেই মেরুদণ্ডণ প্রাণীদের ভিতর আম্তে আস্তে 
বোধ এসেছে । আবার মানুষের মধ্যে সেই বোধ পূর্ণতা পেয়েছে । 

[কিন্তু মাস্ত্কের পাঁরমাপটাই সবচেয়ে বড় নয়। দেখা গেছে বহু মনীষির 
ম'স্তদ্কের আকার আত সাধারণ লোকের চেয়ে অনেক কম। আলোকপ্রাপ্ত 
সভ্য মানুষের চেয়ে একজাতের এক্সিমোর মাষ্তিছ্ক বৃহৎ হলেও তাদের বুদ্ধি 
বেশশ নয়। বদ্ধ নিভভর করে অনা বিষয়ের উপর । বুদ্ধির ওব্জহলা নিভর 
করে মগজের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন নিউরন ঘত কাছাকাছি হয়ে সাইন্যাপসের পুষ্টি 
করেছে তার উপর । 

যার মাথায় ষত বেশী এই কাজ হবে তার ধাঁ্ধর ওত্জহল্য তত বেশী । 
ইতর প্রাণীর মস্তিষ্কে এই সাইন্যাপ্সের সংখ্যা খুবই কম থাকে । 

আমাদের মাথার নিউরনগুলো দুই রঙের হয়- সাদা এবং ধূসর বা ছাই 
রঙের। যার মাথায় যত ধূসব বা ছাই রঙের নিউরন আছে তার বাম্ধির 
কৌশল তত বেশী । সাদা জিনিসের কাজ ম'স্তন্কের 'বাঁভন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখা । শৈশবে এগযাল তৈরাঁ হয় না আর বাধক্যে এগ/লির অবনাত 
হয়। সেইজন্য এই দুই সময়ে বুদ্ধি ক্ষীণ হয়ে যায়। ধূসর বা ছাই রঙের 
জানিস মানুষের আভিজ্ঞতা-সগয়, চিন্তার পরিচালনা, 'বিচারবিবেচনা প্রভৃতির 
সহায় । 

মা্তচ্কের মধ্যে যে ছোট বড় খাদ আছে, তা যার যত বেশী হবে তার ছাই 
বা ধূসর রঙের জিনিস তত বেশী থাকবে । তাই বুদ্ধিমান লোকদের মস্তিষ্ক 
বেশ কোঁচকানো, তার খাদের সংখ্যাও বেশী । 

আমা'দর দেহের ডানাদকের সমস্ত শিরা উপাশিরা মাস্তচ্কের বাঁ ধারে এসে 
মিলেছে আর বাঁ ধারের শিরা উপশিরাগুলি এসে 'মিলেছে মাঁস্তচ্কের ডান 'দিকে। 
তাই আমাদের ডানদিকের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অগ্গপ্রত্যঙ্ছের নিয়ন্তা বাম মঙ্তিত্ক, 
আর বাঁদকের নিশ্নন্তা ডানাঁদকের মস্তিদ্ক। 

গুরু মাস্তদ্ক (০9:০৮:৪1 ) আমাদের মাথার আঁধকাংশ স্থান জুড়ে 


শিক্ষা বিজ্ঞান 


রয়েছে, ঘাড়ের একটু ওপর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মাথাটাই এর আঁধকারে ॥ 
প্রধানতঃ দৃভাগে বিভন্ত ০5:60:81) এই স্নায়মশ্ডলীর আবেগকে বয়ে আনে । 
আর এখান থেকেই সেই আবেগের প্রাতিক্িয়া নির্দিষ্ট অঙ্গে গিয়ে পেশীছয় ৷ 
০০76ট101-এর এক এক*অংশ এক এক কাজ করে। যে অংশগুলিতে আবেগ 
এসে তার উপাস্থাত জানায় তাকে বলে ৪৩03017% 81798. আর যে জায়গাগ্দলি 
থেকে তার প্রতিক্রিয়া না্দষ্ট হয় তাকে বলে 20010 ৪1৩৫, আর যে এই 
অংশগুলির মধ্যে সংযোগ করে তাকে বলে ০012৩০1%৩ ৪:৩৪. লঘু মাঁঞ্তচ্কের 
(০9789০11 ) অবস্থাতি ০51৩০11 এর নীচে আর ঘাড়ের ওপরে । 

আমাদের দেহে বহু পেশী আছে । আমার্দের বহু কাজ আছে যা করতে 
দেহের একাধিক পেশীর সাহা্য নিতে হয় । ০৪1৩০1/৮]) এই সব পেশনীকে 
নিয়ান্বুত করে । 

ঘাড়ের নীচের থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট হাড়ের সমণ্টি হল মেরুদণ্ড । 
এরা সোজা নীচের দিকে নেমে গেছে । এই ছোট ছোট হাড়গ্লর মধ্যে আছে 
মেরুমক্জা। প্রত্যেক হাড়ের সংযোগ থেকে ৩১ জোড়া স্নায়ু বোঁরয়েছে। 
এইগ্লি মেরুদন্ডের দুই পাশ থেকে বেরিয়ে আবার একসঙ্গে মিশেছে । 
এইগ্ীলর আবার বহ্‌ শাখা প্রশাখা আছে। এইগ্যাল 'বাভন্ন "পেশী, হীন্দ্রয় 
প্রভীতিতে মিশেছে । 

আমাদের প্রাতীদনের খ্টনাটি সমস্ত কাজের মূলে পেশী । মাস্তচ্ক 
প্রীতাট আবেগের একাট করে প্রাতীক্লিয়া 'নার্দস্ট পেশীতে পাঠায় । পেশী তা 
কাজে পারণত করে। দেহের স্মস্ত পেশীকে আমরা প্রধানতঃ দুভাগে ভাগ 
করতে পারি, এীচ্ছিক আর অনৈশ্ছিক। সাধারণতঃ বাহা দেহের কাজে আমরা 
যে পেশীগুলোকে ইচ্ছামত ১।পণা করতে পায় সেগুলিকে বলে এ্ীচ্ছক পেশঈ। 
কিন্তু আমাদের দেহের ভেতরের যে কাজগুলো আপনা থেকেই হয় সেই কাজে 
পেশীগ্‌লো আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে । এগুলি আমাদের ইচ্ছার উপর 
নিভরশীল নয়। তাই এরা অনোচ্ছক। যেমন, রন্তচলাচল, পাঁরপাক, 
*বাসপ্রশ্বাস এগুলি অনোচ্ছিক পেশীর কাজ । কলকব্জা যন্ত্রপাতির কাজের 
মূলে যেমন লিভার থাকে, তেমনি পেশনদের কর্মশন্তির মূলেও আছে বিভিন্ন 
রকমের িলভার। আমাদের হাত পা মাথা ইত্যাদি নানা অগ্গপ্রত্যঞ্গ নাড়াবার 
পেছনে কাক্প করে নানারকমের লিভার । এচ্ছিক পেশীগুলিকে সচ্ফোচনশীল 
পেশগৃলির সাহাযো আমরা কোনো জিনিসকে টানতে পার, চাপ দিতে পাঁর। 
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আর প্রসারণশীল পেশীদের দিয়ে এর উল্টো কাজগৃলিই কল্ি। যেমন, ছু 
ছখড়ে দেওয়া বা সারিয়ে দেওয়া ইত্যারদি। মস্তি্ক প্রেরিত প্রতিক্রিয়া পাওয়া 
মাই ফুলে ওঠা পেশশদের ধর্ম। অনৈচ্ছিক পেশীদের আমরা এ্রীচ্ছক পেশীর 
মত নিয়ন্ত্রণ করতে পার না। কিন্তু আমাদের মনের অবস্থার প্রভাব এই 
পেশীগখলির উপর খুব বেশণী পড়ে। ক্ষীণ মানসিক স্বাস্প্য এই পেশনগবাীলর 
কাজে বাধা দেয়। আর মানিক স্বাস্থ্য যখন সজীব থাকে তখন এদের কাজ 
ভাল হয়। মানুষের সুখদঃখের উপর সবরকমের পেশীরই শান্ত নিভ'র করে । 

পেশীর আলোচনায় আমরা দেখোছ, কর্মশীল্তর মূলে আছে পেশী । জুতরাং 
তার পাঁরপোষণ, বৃদ্ধি এবং কমশন্তি জাগরূক করবার দিকে আমাদের মনোযোগ 
দিতে হবে । পেশীর পুষ্টি খাদাগ্রহণে ও ব্যায়ামে । খাদ্য পাঁরপাকের কাজটা 
পেশীকেই করতে হয়। আর পাঁরপাকের মধ্য দিয়েই তার নিজেব পান্টসাধন 
করতে হয়। কাজের ফলে দেহের যেক্ষয় হয়, তার পূরণের প্রয়োজনীয়তা 
আছে । খাদ্য সেই ক্ষয় পূরণ করে। পেশীকে সক্রিয় ও তার কমশ্শান্ত 
বাড়াবার জন্য বায়ামের দরকার । এচ্ছক পেশীগাল এই ব্যায়ামে 1বশেষ 
উপকৃত হয়। অননৈচ্ছিক পেশীগুলির উপর থাকে এীচ্ছক পেশগ্ীল। তাই 
ব্যায়ামের ফলে এচ্ছিক পেশীগযুলর পুষ্ট পরোক্ষভাবে অনৈচ্ছিক পেশীগুলির 
পুষ্টিতে সহায়তা করে । তবে অত্যধিক ব্যায়ামের ফলে পেশীগালি ক্লাম্ত হয়ে 
পড়ে ও তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ভাল হয় না। ফলে তারা নিজেদের 'নাদষ্টি 
কাজ ভালভাবে করতে পারে না। কোনো পেশীকেই একটানা একটা কাজে 
নিষুন্ত রাখলে সেই পেশী ক্লান্ত হয়ে পড়ে । বহূক্ষণ ধরে একটানা লিখে গেলে 
হাত টনটন করে । তখন এ পেশীর বিশ্রামের প্রয়োজন হয় । কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
নিয়ে যাঁদ আবার লেখা যায় তবে সজীবতা ফিরে আসে । পেশী যাঁদ সতে? 
থাকে তাহলে আমাদের দেহ অক্সিজেন বেশী করে নিতে পারে । আঁক্সিজেন 
আমাদের দেহের ভিতরের প্রান দূর করে দেহে সঙ্জীবতা আনে । পেশীরা 
যাতে কাজ ভাল করে করতে পারে তার জন্য আধুনিক নার্সারী দ্কুলগৃলোর 
পেশীর সুষ্ঠু সষ্টালনের উপযোগী নানা কাজ দেওয়া হয় । 


গ্রান্থ 


আমাদের দেহের গ্রাম্থদের মোটামুটি ভাবে দূভাগে ভাগ করা বায়। 
একরকম 100০% 018009 এবং অপরটি 1001538 0197043, এই দুই রকমের 
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গ্রল্থই রস ক্ষরণ করে। 704০ &1800-গুলির ক্ষরণ বাহ্যিক । যেমন 
আমাদের নাক, চোখ, জিভ প্রভৃতি থেকে যে জল পড়ে তা এই গ্রম্থিরই কাজ । 
[011011559 8181-গুলির ক্ষরণ আমরা চোখে দেখতে পাই না। তারা দেহের 
মধ্যে রস ক্ষরণ করে । সেই রস রন্তে সন্টারত হয়ে আমাদের দেহের সর্বাধ্গীন 
[বিকাশের পথে বিশেষ সাহায্য করে । এদের হরমোনও বলা হয় । 790901593 
&191-গুলির মধ্যে থাইররেড, আযাড্রিনাল, পিটুইটারি প্রীত নানা রকমের 
গ্রন্থ আছে । দেহের উপর এই গ্রন্থগুলির প্রভাব লক্ষণনয় । 

থাইরয়েড গ্রন্থি-_এই গ্রন্থিটি আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় । এই গ্রম্থিটি 
যাঁদ তার নির্দিষ্ট রস ক্ষরণ না করে তাহলে শরীরের চামড়া শুকিয়ে যায়, চাঁব 
যায় কমে, মাথার চুল উঠে যায়, শবীরে তাপ কমে যায় । শরীর আর বাড়ে না। 
এর অভাবে শরীরেরও যেমন ক্ষতি হয় মানসিক অবস্থারও তেমনি অধঃপতন 
হয়। কোনো কাজে উৎসাহ থাক না, দিনরাত ঘুম আসে । বাদ্ধির ধার নম্ট 
হয়ে যায় । সাধারণতঃ 57561 নামে যে জড়বদ্ধে লোকেদের দেখা যায় তাদের 
এ অবস্থার মূলে থাইরয়েডের ক্রিয়া । এই জাতীয় জীবদের দেহে থাইরয়েড- 
রস ক্ষরণ হয় না। থাইরয়েডের কাজ যে বয়সেই বন্ধ হোক না কেন সেই বয়সেই 
দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা ক্ষ:গ্ন হয় । 

যদি থাইরয়েডের ক্ষরণ বেশী হয় তাহলে কম ক্ষ*ণের ঠিক উল্টো ফলই 
দেখা দেয় । দেহের অসম্ভব বাদ্ধ হয় । শরীবে উত্তেজনা হয়। মানুষ চঞ্চল 
হয়ে পড়ে ; হৃৎপিণ্ড তাড়াতাড়ি চলে । থাইরয়েড গ্রাম্থর আমাদের দেমন ও 
তাদের কাধকলাপের উপর বিশেষণ প্রভাব আছে । থাইরয়েডের চিকিৎসা করে 
রোগগ্নস্ত বহু লোককে সুস্থ করা হয়েছে। 

আড্রেনাল গ্রন্থি- এই প্রম্থি যাঁদ নিয়মিত রস ক্ষরণ না করে তাহলে 
শরীরের পেশগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে । দেহের রঙের পাঁরবর্তন হয় । দেহ 
ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয় । এই গ্রদ্থ বেশী কাজ করলে পুরুষদেহের 
লোম বৃদ্ধি পায়, মানুষ আনন্দ বেদনায় সহজেই উত্তোজত হয় । স্ত্রীদেহে 
এই গ্রন্থির বেশ কার্যকারিতায় পুরুষভাব প্রকাশ পায় । 

এই গ্রশ্থি যদি সুষ্টুভাবে কাজ করে তাহলে পেশণরা সতেজ হয় ও কর্মক্ষমতা 
যায় বেড়ে। পেশীরা যখন বেশণ পাঁরশ্রম করে তখন তাদের উত্তাপ বেড়ে যায় । 
এই উত্বাপের সমতা আনবার জন্য ঘাম হয় । এই গ্রাম্থ সেই কাজে সাহাষা করে। 
এই গ্রাম্থ বীরকে বীরত্বে উদ্ধৃষ্ধ করে আবার কাপুরুষকে পলায়নে সাহায্য করে।। 
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পিুইচীি গ্রন্থি-_এই গ্রন্থ ভালভাবে কাজ না করলে দেহের বৃদ্ধি হয় 
না। 1110899 নামে জড়বুদ্ধি্দের রোগের মূলে এই গ্রাম্থ । এদের বুদ্ধি 
সাধারণ মানুষের মত হয় না। এর রসক্ষরণ বেশী হলে দেহের কোনো কোনো 
অংশের আতরিস্ত বৃদ্ধি হয় । স্নায়ূমণ্ডলীর সঙ্গে এর যোগ খুব বেশখ। 

এই গ্রাম্থর অবস্থান মাথার পাশের দিকের খুলির অভ/ন্তরে মধামাস্তদ্কের 
ওপরে । অনেক রকমের হরমোন এই গ্রশ্থি থেকে নিঃসৃত হয় বলে এর গুরুত্ব 
এত বেশী । পিটুইটা'র গ্রান্থর দ.টি অংশ আছে । আর এই অংশ দুটির 
কাজও পৃথক । সম্মখভাগের গ্রান্থ থেকে ক্ষারত হরমোন দেহের বাম্ধতে 
সহায়তা করে। 'কন্তু এর অত্যধিক 'ক্লয়ার ফলে যৌন আকাক্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। 
মানসিক দিক থেকে পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মৃখভাগের হরমোন বুদ্ধি ও 
ব্যান্তত্বক প্রভাবত করে। আবার এই গ্রাম্থর পশ্চাদ অংশে যে হরমোন 
ক্ষারত হয় তা পাকস্থলী ও জরায়ুর কাজকে প্রভাবিত করে । মোট কথা, 
1পটুহা'র গ্রান্থ মধ্যমাঁষ্তচ্কে অবাস্থত থ্যালেমাসের € 71081919995 ) সংগে 
সংযোগ রক্ষা করে বলে মানুষের অনুভূতির ক্ষেত্রেও তার প্রভাব ষথেষ্ট ! 


১০। শিক্ষা ও মন 


শিক্ষার সঙ্গে মনের সম্পর্ক আছে । আর 'শক্ষার মাধ্যমে মনের পরিবর্তন 
ঘটে। মন বলতে আমরা বুঝি মানবসত্তার এমন একট বিশেষ অংশ যার ক্রিয়া 
ও প্রাতক্রিয়া আচরণকে 'নিয়ান্দরত করে । মনের ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে । যেমন 
_-চিদ্তনের দিক, অনুভূতির দিক ও আচরণের 'দিক । চিন্তনের ক্ষেত্রে দেখা 
যায় মানুষে মানুষে বা প্রাণীতে প্রাণীতে অনেক পার্থক্য আছে । এই িন্তন- 
প্রকিয়া মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বৃতন্ম করে রেখেছে । চিন্তনেও 
সাহায্যে মানুষ সপ্টিজগতে বিশেষ আসন করে নিয়েছে । যে কোনো আভিজ্জরতা 
আমাদের 1চন্তাজগৎকে প্রভাবিতি করে। আমরা ঘখন কোনো [বিষয়কে 
জানি সেই জানার গ্রাধ্যমে আমাদের চিন্তন সমহ্ধ হয় । চিন্তনের বাহঃপ্রকাশ 
ঘটে এই সব জ্ঞানদায়ক অবগাঁতকে (০98016101) ) কেন্দ্র করে। যেকোনো 
প্রকার জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া তাই চিম্তনের প্ায়ভুন্ত । তার মধ্যে আছে প্রত্যক্ষণ, 
স্মৃতি, কঞ্পন ইত্যাদি । এই চিন্তনকে এক বিশেষ ধরনের প্রত্যাক্ষণ বলে 
দাশশীনক লক: ( 19০16 ) মনে করেছেন । তাঁর মতে বিভিন্ন ধারণার অধ্যে মিল 
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ও অমিল প্রত্যক্ষ করার প্রক্রিয়াই হল চিদ্তন। চিন্তনের সাহায্ো মানুষ 
যুক্তির হারা নিদিষ্ট 'সিম্ধাম্তে আসে, সমস্যার সমাধান খোঁজে, খস্ড-ছাব 
অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পর্ক নিণয়ে ব্তী হয়। তাই চিশ্তন মানুষের একটি 
[বিশেষ সম্পদ । একটি ভাবম্যার্ত বা কল্প চিম্তনকে পন্ট করে। প্রতাক্ষণের 
সঙ্গো চিম্তনের নিবিড় সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্যও আছে। 
প্রত্যক্ষণ বস্তৃ-নির্ভর কিন্তু চগ্তন বিম্‌ড ধারণাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে । যে 
কোনো বিষয়ে সামাগ্রক জ্ঞানলাভ করতে গেলে 'চদ্তনের বিশেষ প্রয়োজন। 
লাধারণতঃ চিদ্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতীক ব্যবহার করে থাকি। বিশ্লেষণ- 
ক্রিয়ার মাধ্যমে বিমূর্ত অবস্থায় চিন্তনের প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় । সবসময় সে 
উদ্দেশ্যমুখী। একটি উদ্দেশ্যের আভমুখে চিন্তনের ধারা প্রবাহত হয় । 
'সমগ্ুতাবাদী মনোবিজ্ঞানদের মতে চিম্তনের ধর্ম সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে 
সম্পূর্ণতার দিকে এাঁগয়ে চলা । অবশ্য চিন্তন যে উদ্দেশ্যের আভমুখণ হয় 
তা কখনও জ্ঞানলাভ, আবার কখনো ব্যবহারিক নৈপ্ণ্য হতে পারে । 

চিম্তনের আর একটি 'বিশেষ ধর্ম হল সব্রিয়তা। যদিও প্রত্যক্ষণ, কঞ্পন 
ইত্যাদি প্রক্রিয়াতে মন সক্রিয় থাকে, চিন্তনের ক্ষেত্রে মনের সব্রিয়তা অধিক 
প্রবল হয় ; কারণ সেখানে প্রেষণা ও মননসংযোগের 'বিশেষ প্রয়োজন । উদ্দেশ্যের 
পথে মন যখন সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যায় তখনই চিন্তনের প্রয়োজনে হয়। দেখা 
যায় চিন্তন-্প্রাক্য়ার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উপ্প্রক্রিয়া আছে । যেমন 
(ক) বিশ্লেষণ, (খ) সংশ্লেষণ (590117981 ), (গ) উদ্দেশ্যের অন;ধাবন বা 
উদ্দেশ্যাভিমুখতা, (ঘ জ্ঞানের সামান্যীকরণ ( 0361061911590109 ) (৬) বিমূর্ত 
ভাবগ্রহণ (09018001017 ). 

চিন্তনের বাহন কি? এই প্রশ্ন নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । মনো বদ গণ 
'চন্তনকে জ্ঞানমলক প্রীক্য়া বলে মনে করেন। তাঁদের মতে এই বাহন 
প্রধানতঃ চারপ্রকার-- (১) ভাবমর্ত বা কজপ (171886), (২) ধারণা বা 
প্রতায় ( ০০90০6]9%)১ (৩) সংকেত বা চিহ্ন (5910901 ০7 9180 ) ও 
(8) অবধারণ বা বিচ।রকরণ ( 58086106101 01 ত6৪$0088 ) । প্রাথামক বাহন 
হিসাবে ভাবমূর্তি বা কজ্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে । অনেক মনোবিদ- মনে 
করেন থে ভাবমাতকে বাদ 'দয়েই চিন্তন সম্ভব | কিন্তু টিচেনার ([10%- 
101 )”এর মতে ভাবমর্ভ ছাড়া চিন্তন সম্ভবপর নয় ॥ তাই এ-বিষল়ে মতভেদ 
দেখা যায় । স্টাউট (50990) অবশ] জেমস ( 381869 )-এর মতবাদকে সমর্থন 
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করে বলেছেন যে, চিম্তনশ্রক্রিয়ায় ভাবমতি“হীন পরিবর্তন অস্পন্ট হলেও 
তাদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় । অর্থাং চেতনা আঁবাচ্ছ্ধ হলেও সেখানে যে 
ভাবমৃর্তর সৃষ্টি হয় তা আবচ্ছিত নয়, তাদের মাঝে মাঝে ফাঁক আছে । 

ভাবমযুর্তি যেমন চিন্তনের একটি বাহন তেমনি এর অপর একটি বাহন হ 
ধারণা । যেমন ভাবমূূর্তর সাহায্যে আমরা বিশেষ বস্তু সম্পর্কে চিন্তা 
করতে পার তেমাঁন ধারণার সাহায্যেও আমরা বস্তু সম্পকে চিন্তা করতে পারি। 
একই শ্রেণীর 'বাভন্ন বন্তুর মধ্যে যে সাধারণ গুণ বর্তমান আছে তার 
আঁভজ্ঞতাই হল ধারণা । এই ধারণা ব্যান্তমনের সাক্য়তার ফলশ্রাত । কারণ 
ব্যন্তমানস যত ক্লমপাঁরণাতি লাভ করে ততই ধারণা ষ্পম্ট হয়ে ওঠে । ধারণা 
'বাভন্ন প্রকারের হতে পারে । যেমন - ব্যান্তবিশেষের ধারণা, জাতগত ধারণা 
ও বিমূর্ত ধারণা । প্রত্যেক শ্রেণীর ধারণার মূলে কতকগুলি মানাঁসক ক্রিয়া 
কাজ করে। আমাদের ক্তু সম্পকে" সাধারণ বিশেষ কয়েকটি পর্যায়ের মধ্য 
'দয়ে স্পন্ট হয়ে ওঠে । সেই পযশয়গুলি হল তুলনা, 'বিমৃতাঁকরণ, সামান্য 
করণ এবং নামকরণ । এই সব প্রক্রিয়ার হারা ষে সাধারণ ধারণা জন্মায় তার 
পেছনে থাকে সক্কয় মানাসক ইচ্ছা । দেখা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে ধারণার অভাবে 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের (বিকাশ হয় না। তাই কিভাবে এই ধারণাকে স্পন্টভাবে 
জাগয়ে দেওয়া যায় সে বিষয়ে পরাক্ষানিরা ক্ষার অবকাশ আছে। 

সংকেতকে আশ্রয় করে চিম্তন বিকাশ লাভ করে। চিচ্তনের দৃ'রকমের 
সংকেতের ব্যবহার দেখা যায়- প্রতীক (8৯/109০1) ও চিহ্ন ( 518 ) প্রতশক 
এবং চিহ্ন অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে অন্য কোনো প্রত্যক্ষ বস্তুর সাহায্যে চিন্তনের 
বিষয়বস্তু হিসাবে উপস্থাপনে সহায়তা করে: চিম্তন বস্তুর আস্তিত্ব বা 
অনস্তিত্বের সম্ভাবনা সম্পকে" প্রাথমিক ধারণা জল্মিয়ে দেয়, আর প্রতীক বস্তুর 
অনুধাবনে সহায়তা করে। 

ভাষার সথ্ে চিন্তার ও চিন্তনের বিশেষ সম্পর্ক আছে । 1চম্তন প্রক্রিয়ার 
আঁভব্যান্ত হয় ভাষার মাধ্যমে । 'চিম্তার (বিবর্তনে ভাষার আবিভণব 1বশেষ 
ধুরুত্বপূুর্ণ। ভাষার মাধ্যমে চিন্তন বিকাশ লাভ করে। ভাষার বিকাশের 
[ভল্ন ভিন্ন স্তরে চিন্তনের বিশেষ ভূমিকা আছে । ধান উচ্চারণ থেকে শুরু 
করে অর্থবোধ, ব্যাকোর ব্যবহার ও বিমত" শব্দের প্রয়োগ পবন্তি সবর চিন্তন 
নানাভাবে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করে। 

চিন্তনের আর একট স্তর হ'ল বিচারকরণ ৷ উন্বতধরনের 'চিদ্তনে 'বিচার- 
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করণের বিশেষ সাথকত। আছে । 'বিচারকরণের সাহায্যে নতুন পারিদ্থাতিতে 
অভিযোজন সম্ভবপর হয়়। যে কোনো সমস্যামূলক পাঁরাস্থাতিতে অংশের 
মধ্যে সপর্ক স্থাপন যে অন্তদর্প্টির (17751810) মাধমে সম্ভব হয় তা িচার- 
করণেরই ফলশ্রুতি। এরই মাধ্যমে আমরা একটি ধারণার সঞ্গে আর একটি 
ধারণার স্থাপন কাঁর। এই ধারণাই হল অতীত আভজ্ঞতার উপাদান । কেবল 
অভিজ্ঞতাই নয়, তার সার্থক প্রয়োগ না হলে সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয় না। 
যেকোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে এই বচারকরণ প্রক্রিয়া বাভল্ল পর্ধায়ে পাঁরি- 
পর্ণেতা লাভ করে। ডিউহ বিচারকরণের পাঁচাট সোপানের কথা উল্লেখ 
করেছেন । সেগ্ীল হল (ক) সমস্যার উদ্ভব (খ) সমস্যার পয -বেক্ষণ, 
(গ) তথ্যান্সন্ধান, (খ। প্রকঙ্প-গঠন এবং (৩) প্রয়োগ ও পরীক্ষণ । প্রাতিটি 
পর্ধায়ের বা সোপানের মাধ্যমে বিচারকরণ পরিণাঁত লাভ করে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে চিন্তনের গুরুত্ব সকলেই স্বীকার করেন। শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে চিন্তনের বিকাশ সাধন করাই শক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । আবার শিক্ষার 
গন্যও 'চিন্তনের প্রয়োজন । কারণ চিন্তন-্প্রক্রিয়াকে কাজে লাগয়ে শিখনের 
প্রক্রিয়াকে ত্বরাদ্বিত করা যায়, আর বিমূর্ত বিষয় সম্পকেও জ্ঞান আহরণ করা 
সম্ভবপর হয় । 

ভাবমযুর্তি বা কঞ্পের মাধ্যমে চিন্তন সম্ভবপর হয় । তাই শিক্ষার্থীরা যাতে 
এই ভাবমৃতিগঠনে উৎসাহিত হয় সোঁদকে শিক্ষককে সচেম্ট হতে হবে । মৃত 
বস্তুর মাধ্যমে বিমৃত জ্বানের সপ্চার, প্রতাক্ষ বস্তু থেকে ভাবমযার্তর দিকে 
এাগয়ে ধাওয়া বোধ হয় মনোবিজ্ঞান-সম্মত । এই ভাবমর্ত গঠনের ব্যাপারে 
শিক্ষকের যথেম্ট ভূমিকা আছে । দেখা ঘায় যে, এক এক জন শিক্ষার্থী" এক 
একাঁট ইন্দ্রিরকে কেন্দ্র করে এক এক প্রকার ভ।বমনত'র গঠনে শ্রণেদিত হয় । 
তাই শিক্ষকের াজ হ'ল শিক্ষার্থীদের এই ব্যন্তিগত বৌশিম্ট্য লক্ষ্য করে বিষয়- 
বন্তু উপস্থাপন করা । 

আধকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিক্ষাীদের বিশেষ বস্তু সম্পকে ধারণা 
অস্পম্ট থাকে । তার ফলে তাদের বিষয়জ্ঞান সম্পৃণ" হয় না। এই ধারণার স্‌্চু 
গঠনের জন্য বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলিতে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলনামুলকভাবে 
[বশ্লেষণ করা প্রয়োজন । এই বোৌঁশষ্ট্যগ্ীল তাদের সামনে তুলে ধরলে বষয়- 
ব্তুর সাদূশ্য ও বেসাদশ্য সম্পর্কে তাদের ধারণা জন্মায়। ধারণা-ঠনের 
ক্ষমতা ব্যান্তর সাধারণ মানাসক ক্ষমতার ওপর নিভর্রশীলপ। . তবে তা 


শিক্ষার মনস্তাত্তিক 'ভী্তি ৪৯ 
অনুশীলনের দ্বারা বাড়ানো যায়। ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলে এই 
ধারণা গঠনের শান্ত বৃদ্ধি পায়। 

ভাষার বিকাশ না হলে শিক্ষার কাজ সম্পূর্ণ হয় না, কারণ শিক্ষার মাধ্যম 
হল প্রতীক বা ভাষা । চিদ্তনের প্রধান উপাদান প্রতীক । এই 'দিক থেকে 
চিন্তন ও শিক্ষার মধ্যে সম্পক খঃজে বার করা কঠিন নয়। তাই শিক্ষার্থীদের 
ভাষার বিকাশ করতে হলে চিন্তনের ভিন্ন ভিল্ল স্তরগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 
ক্রমানুসারে অগ্রসর হতে হবে। 

পরিশেষে এই কথা বলা যায় যে, শিক্ষার্থীর বিচারকরণের বিকাশ না ঘটলে 
শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য বার্থ হয় । 'বচারকরণের ছ্বারাই জীবনের সমস্যা সমাধান 
করা সম্ভব হয়। কোন পারিষ্থিতিতে কিভাবে সমাধানে পৌছানো যায় তার 
প্রশিক্ষণ বাঞ্চনীয় । বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিশেষ সমস্যার সৃষ্টি করে 
শিক্ষক যাঁদ তাদের সহায়তায় 'ভিন্ন ভিন্ন সমাধান খোঁজেন তাহলে ব্লমশঃ শিক্ষার্থী 
আত্মীনভ“রশশীল হয়ে ওঠে । এই আত্মীনভরশীলতাই নিরপেক্ষ চিদ্তনের 
সহায়ক । সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে চিশ্তনকে যত জাগ্রত 
করা যায় ততই শিখন ও শিক্ষা ফলপ্রসূ হয় । শিক্ষার্থীদের অলস মনকে তথ্য 
ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই, তাদের মধ্যে 'চিম্তাশান্ত, স্মৃতি ও কল্পনা, 'বিচার- 


বৃদ্ধ ও বিশ্লেষণক্ষমতা জাগিয়ে তুলতে পারলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত 
হয়। 


১১। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ 


প্রত্যেক জীব তার জন্মক্ষণে কতকগুলো বিশেষ প্রব্ত্তি নিয়ে জন্মায় । 
যেমন জীবের ক্ষ£্রিবাত্তর প্রবৃত্তি । এ প্রবৃত্তির প্রকাশ জীবের জন্মের 
অব্যবাহত পরেই দেখা যায় । আমরা আমাদের পূর্বসণ্চিতি আভজ্ঞতা থেকেই 
কাজ কাঁর। কিন্তু নবজাতকের অভিজ্ঞতার অবকাশ কোথায় ঃ সেইজন্য তার 
সেই কাজের ব্যাখ্যা হয় মূলগত সংস্কার দিয়ে । মূলগত সংস্কারের পিছনে 
কোনোরকম অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা নেই । আপনা-আপাঁনই তা ঘটে। জীব- 
জগতের এক এক শ্রেণী এক একভাবে আপন-সংস্কারের প্রকাশ করে যায়। 
প্রত্যেক শ্রেণীরই সংস্কারের প্রকাশ একই ধরনের । তার মধ্যে কোনো হেরফের 
নেই। তাই সংস্কারকে বদলানো বিশেষ সম্ভবপর হয় না। সংঙ্কারের 
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৫০ শিক্ষাবিজ্ঞান 


প্রকাশে প্রাণীরা যন্ত্রচালিতের মত কাজ করে তাতে কোনো বুদ্ধাববেচনা থাকে 
না বললেই চলে । কারণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে পাঁরতেশেকে একটু ওলট- 
পালট করে দিলেই তার। কিছুই করতে পারে না। কিন্তু সংস্কার দিয়ে ষে সব 
কাজ হয়ে থাকে সেগুলো জুদ্দর আর পরিপাটি হয়। তার পেছনে যে শিক্ষা 
নেই বা ব'দ্ধি নেই তা বোঝানো ভার। বাবুই পাঁখর বাসা দেখলে মনে হয় 
যেন কত পটু হাতেব কাজ । সহজাত সংদ্কারগ্‌লো সুপ্ত অবস্থায় সব সময় 
জীবের অন্তরে থাকে | উপযুক্ত পাঁরবেশে তার স্ফুরণ হয় । কোনো পাখিকে 
জন্মের পর থেকেই খাঁচায় পুরে রেখে বেশ কিছাদন পরে তাকে ছেড়ে দিলে সে 
একেবারেই উড়তে পারবে না- এমন নয়। একটু উড়তে সে পারবে । কেননা 
ওটবাং কায়দা সে ভূলে যায়নি । শুধু অনভ্যাস তার ওড়ার পথে বাধা হয়। 
নয়স্তরের অবদের মধ্যে উচ্চস্তরের জীবের শৈশবে বুদ্ধিববেচনার স্থান 
নেই । তাই প্রকৃতি সেখানে তাদের বাঁচবার অবলম্বন 'হসেবে 'দয়েছে তাদের 
মধ্যে সংস্কারের বীঞ্জ । তাই 'নম্নস্তরের জবেবা আহার অন্বেষণ, আত্মরক্ষা ও 
বংশব্দ্ধি করে মূলগত সংস্কারের বশে । কতকগুলো সংস্কার মানুষের মধ্যে 


প্রায় সমস্ত জীবন ধরে থাকে, আবার কতকগুলি সংস্কার শিক্ষার সঙ্গে পরি- 
মাজত হয়। 


মূলগত সংস্কার সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের বাকবিতশ্ডার শেষ নেই। 
আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানী সংস্কারকে যান্ত্রিক প্রক্িয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন । 
প্রাণীদের সংস্কারের মধ্যে ষে জন্মজন্মান্তর ছাপ অছে সেটা তাঁরা স্বীকার 
করেন না। তাঁদের মতে ক্রমাববর্তনের পথে এককোষখ জীব আজ মানুষে 
পরিণত হয়েছে । পরিণতির পথে জীবদেহে নানা পরিবর্তন হয়, যেমন, 
কোষবৃদ্ধি নানারকম আঁম্থগ্রন্থির সমাবেশ ইত্যাদি । দেহের পাঁরবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ও ব্যবহারের জগতেও পাঁরবর্তন এসেছে । আচরণবাদীরা 
প্রাণজগতের 7£€1% জাতীয় ব্যবহারকে সংস্কার বলেছেন । তাঁদের মতে 
সংস্কার কর্তকগুলো 17€?০৭-এর সমাণ্ট । 7২০16 হচ্ছে সেই ধরনের বাবহার 
যার মূলে বুদ্ধাববেচনার অবকাশ নেই । সেগুলো খুবই তাড়াতাড় হয়। 
যেমন হঠাৎ আলোর ঝলকে চোখ বন্ধ করা । ৃ 


সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে পাঁরবত'ন ও নিয়ল্্ণ 


সাধারণতঃ সংস্কারের পাঁরবর্তন বিশেষ হয় না। কারণ সংস্কার জন্মগত, 


শিক্ষার মনস্তাত্বক ভিত্তি ৫১ 


তবে আমাদের প্রায় সব কাজের ওপরই বাাঁষ্ধ-ববেচনার বেশ কিছু আঁধপত্য 
আছে । প্রয়োজনবিশেষে আমাদের মন সংস্কারের প্রকাশে বাধা ও উৎসাহ 
দেয়। আমরা যতই উন্নত হচ্ছি ততই আমাদের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছি। 
হাঁসটা আমাদের অন্যতম প্রবাত্ত। 'কম্তু এমন বহু জায়গা আছে যেখানে 
আমরা প্রাণ খুলে হাসতে পারি না। সেখানে আমাদের হাঁসর প্রবত্বিকে 
আমরা দমন কার। আঁদমযুগের মানুষের কথা শুনলে আমরা শিউরে উঠি। 
তারা বন্য পশ হত্যা করে প্াাঁড়য়ে আধকচা অবস্থাতেই রাক্ষসের মত খেত। 
তাদের কাছে তখন মা, বাবা, ভাই, বোন কেউ আপন হত না। আহারের 
অংশদার তান্না সহজে কাউকে করতে চাইত না। ক্ষুল্নিবত্তর সেই আদিম 
প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যেও আছে কিন্তু এ রকম করে তার প্রকাশ করতে আমরা 
লব্গা পাই । 

আ'দম মানুষ ক্রোধের প্রকাশ করত ভীষণভাবে । কিন্তু বত'মাে বেশশর 
ভাগ ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশকে মাজত করার একটা সধত্র প্রচেষ্টা রয়েছে । 
ইতর প্রাণ্দেরও সংস্কারের পারবর্তন শিক্ষা দিয়ে করানো যার । সাধারণতঃ 
বিড়াল মাছ-ই ভালোবাসে । তাকে আমরা নিরামিষের পরিবেশে রেখে 
[নবামিষাশী করতে পারি। বাঘের ধর্ম প্রাণী হত্যা করা ও তার মাংস খাওয়া । 
এইজন্য 'শিকারণরা বনের মধ্যে ছাগল বা তার পূর্বরজনীর অধভূ্ত প্রাণশটিকে 
একটা নি'দ্ট জায়গায় রেখে আড়ালে গা ঢেকে থাকে । কিন্তু চতুর নরখাদক 
বাঘের কাছে এ চালাকি অনেক সময়েই ধরা পড়ে যায়। 

ব্ণাদ্ধর আলোকে আমাদের সংস্কারকে বহুরূপে মাজত করা যায়। 
খাঁচায় বদ্ধ পাঁখ ভাল উড়তে পারল না কারণ তার অভ্যাস নেই । অভ্যাস যেমন 
আমাদের নতুন 'জানস দেখায় তেমনি পুরনো জিনিসের 'ভান্তকেও দঢ 
করে। 


প্রবৃত্ত ও প্রক্ষোভ 


মাগড়্গালের মতে, প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা ছাড়া সংস্কারের সংজ্ঞা নির্ণয় করা 
যায় না। সংস্কার ও প্রক্ষোভ অঙ্গাঞ্গিভাবে জাঁড়িত। সংগ্কারের প্রকাশের 
ইন্ধন যোগায় আমাদের মনের অনুভুতি বা প্রক্ষোভ। এটা ম্যাগড়্যুগালের 
মতে । তিনি ১৪ট মূল প্রবৃত্তির কথা বলেছেন। এই প্রবৃতিগুলির সঙ্গে 
জড়িত (প্রক্ষোভ ) অনুভুতিগ্লিকেও 'তাঁন সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন। 


৫২ 
(1) 72০৪০--পালান (1) 17621--ভয় 
(2) 001299--যুদ্ধের ইচ্ছা (2) 40801- ক্রোধ 
(3) [২509151010--ঘ্‌ণা (3) 17015889/--বিরান্ত 
(4) 78151)191-্বাৎসল্য (4) 617061 1217)06101)-- 
দ্নেহপ্রনীতি 
(5) 4/৯009৪1-- অনুনয় (5) 13151695--দ:ঃখ 
(6) 1900৪ যৌনতা (6) 1.)51--কাম 
(7) (0119510- কৌতুহল (7) /০০০1--'বিস্ময় 
(8) 5020159092--আত্মসমর্পণন (8) 6296৬ 59611-16911115 
-_হানমন্যতা 
(9) 9917-855916101-- আত্মপ্রতিষ্ঠা (9) [১9561%65611-096117)8 
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(109) 098811015- দল বাঁধার ইচ্ছা (10) £691108 ০ 10106110995 
- একলা বোধ করা 
(11) ০০-5০০117/৮- খাদ্যান্বেষণ (11) ০4১৫০--ক্ষুধা 
(12) 4১০0015101010--জমানো (12) £561178 01 ০৮109151711) 
-- নিজস্ব বোধ 
(13) (0০091030189610--গড়া (13) 796911105 01 016901%91)535 
-- সৃজন স্পৃহা 
(14) 1.91051)061--হাসি (14) 4170150179)16--আনন্দ | 


মনোবিজ্ঞানীরা সকলে ম্যাকড্যুগালের সঙ্গে একমত নন । তারা সংস্কার ও 
প্রক্ষোভের মধ্যে এই অঙ্গাঁঞ্গি সম্পক স্বীকার করেন শি। তাঁদের মতে 
সহজাত সংস্কার যখন আপন প্রকাশের পথ রুদ্ধ দেখে তখনই মনের মধ্যে 
প্রক্ষোভ জাগে। তাই সংস্কার ও প্রক্ষোভ একসঙ্গে আসে না, পর পর আসে । 
তাঁরা আরও বন্তলন যে এই ধরনের ধরাবাঁধা ছকে মানুষের সংস্কার বা অনুভূতি 
চলে না। কারণ বাঁদ্ধর প্রভাব মানুষের উপর প্রচুর । ইতর প্রাণীদের মধ্যে 
এ ধরনের শ্রেণধীবভাগ করলেও করা যেতে পারে । কারণ মানুষের মস্তিচ্কের 
মত তাদের মাস্তচ্কের গঠন এত জাল ও উন্নত নয়। জীবদেহের ক্রম- 
[ববর্তনের ধারাগুলো অনুসন্ধান কবলে দেখা যায় যে বিবর্তনের লঞ্চে সঙ্গে 
বাহ্জগতের যেমন জটিলতা বাড়ছে মনোজগতেরও জাটলতা সেই পারমাণেই 


শিক্ষার মনস্তাত্বক ভিত্তি &৩ 


বাড়ছে । নীচুস্তরের প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুপগ্নিবৃত্তি ও বংশবৃদ্ধি এই দুটি সংস্কারই 
প্রবল। প্রত্যেক আবেগের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পারবর্তন হয়। 
যেমন ভয় পেলে মহখ চোখ বসে যায়, হাত পা কাঁপতে থাকে, তেমান রোগা 
হলে চোখ ঠিকরে বেরোতে চায়, হৎস্পন্দন বেড়ে যায়, রক্কের চাপ বাড়ে । 


শিক্ষকের কাজ 


সবরকম সুশিক্ষা দান ও স্ু-অভ্যাস গঠনের প্রকৃষ্ট সময় শৈশব । বর্তমানে 
শৈশবের শিক্ষার ভার বহলাংশে এসে পড়েছে শিক্ষকদের উপর । এখন আর 
শিশুদের বেশীদন মার আঁচলে বাঁধা থাকতে হয় না। তন বছর পড়তে না 
পড়তেই তারা 01908186019 $০1০০1-এ যেতে পারে । কারণ যাঁদও শিশুর 
স্থান মায়ের কোলে, তবুও সেখানে ষে প্রক্রিয়ায় শিক্ষাদান করা হয় সেটা 
আঁধকাংশ বাড়ীতেই অসম্ভব । তাই শিক্ষককে প্রাতিনয়ত সতক থাকতে হবে । 
সহজাত প্রবাত্তকে আমরা বর্জন করতে পার না। ছোট শিশু যখন নতুন 
স্কুলে আসে তখন নতৃন নতুন পরিবেশে সে বিহ্বল হয়ে পড়ে । প্রথম প্রথম 
তার নে হয় যেন তার চিরপাঁরচিত পরিবেশ থেকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে । 
শিক্ষকদের দেখে সে ভয় পায়, অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতে পারে না। 
»ব সময় একটা আড়ষ্টতা তাকে ঘিরে থাকে । এর ফলে তার মনোজগতে একটা 
আলোড়ন হয়। তার বাড়ীর ছোট ভাইবোনদের ওপর তার “হংসা হয়। 
কেননা সে স্কুলে যাচ্ছে আর তারা বাড়ীতে আনন্দে বসে আছে। প্রত্যেকের 
এই মনোভাবের প্রকাশ সমান হয় না। কোনো কোনো শিশু তাই স্কুলে যেতে 
কে'দেকেটে অস্থির হর কেউ বা আনিচ্ছায় অপাঁরতৃপ্ত মন [নয়ে স্কুলে যায় । 
[শিক্ষকের এই 'বাভন্ন ধরনের শিশুদের নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই তান 
প্রাতটি শিশুর সঙ্গে সহান[ভূতিপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের স্কুলজীবনের সঞ্ে 
খাপ খাইয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। বিদ্যালয়কে যেন তারা ভয় করার বদলে 
ভালবাসতে পারে সেটাই বড় কথা । 

মাধ্যামক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয় বয়ঃসন্ধিকালের 
সমস্যাগুলো । এই বয়সের ছেলেমেয়েরা নানা কারণে তারের পারবেশের সঙ্গে 
খাপ খাওয়াতে পারে না। শিক্ষককে নিপুণতার সঙ্গে এই কৈশোরের সমস্যার 
সমাধান খুজতে হবে । উত্তেজনা বা উদাসীনতা কোনোটাই তাঁর থাকা উচিত 
নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে সমস্ত ছান্রছাত্রীরা প্রাথামক বিদ্যালয়ের পাঠ 


৫৪8 শিক্ষাবিজ্ঞান 
শেষ করে নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্ত' হয়, তারা পুরানো পাঁরবেশ ছেড়ে 
এসে মনোকন্টে থাকে । এ সময় তাদের সঙ্গে যর্দ সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার 
না করা হয় তাহলে প্রভূত মানাঁসক ক্ষাত হয় । বাড়ীর সংস্কারপুণ* জীবনের 
সঙ্গে স্কুলের জশবনের একটা দ্বন্দ তার্দের মনকে নিরন্তর ক্ষষ্ধ করে। শিক্ষক 
[যিনি হবেন এদিকে তাঁর দ্‌ণ্টি রাখতে হবে । 

আবার অনেক সময় আমরা দোঁখ ষে শিক্ষার্থীর বিষয় নিবণচনে স্বাধখনতা 
থাকে না। তার আঁভিভাবকরাই সে ভারটা নিজেরা তুলে নেন। এর ফলে 
শিক্ষনথ নজের পছন্দমত বিষয় 'নতে পারে না, আর সে দঃখ তার মন থেকে 
কোনোদিন যায় না। অপছন্দের বিষয়ে সে মন দিতে পারে না, তাই তাতে সে 
ভাল করতে পারে না, আবার পরবতর* জীবনে তাই সে ব্যর্থ হয় । বাড়ীর 
সবাই চাটা" আাকাউণ্টেপ্ট হবে বলে বাবা জোর করে. 9০.তে ভাল-করা 
ছেলেকে পাঠালেন 8. 0০£-এর দরজায় । ছেলের ইঞ্জিনিয়ার হবার ইচ্ছে, 
তাই শত মুখস্থ করেও হয়ত ৪. ০) তার পাশ করা হল না। তাই বিষয় 
নর্বাচনের ভার মূলতঃ শিক্ষার্থীর হাতে থাকবে । তবে শিক্ষকের কাজ তাকে 
প্রবণতা অন[যায়ী চালনা করা । তাই শিক্ষক আজ আধুনিক কালের নানারকম 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধাতর মাধ্যমে তার প্রবণতার খোঁজ করে ঘাঁদ তাকে সেই দিকে 
এগয়ে নেন তবে |বষয় ।নবণচন তার তার কাছে কঠিন হয় না। স্কুলে যেসব 
শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ে বা অকৃতকাষ* হয় তারা মনে দমে থাকে । তাই 
[শিক্ষকের কাজ হবে তাদের দমা ভাবটা কমানোর জন্য উৎসাহ দেওয়া । 

বেশীর ভাগ সময় দেখা যায় যে, চটপটে “প্রয়দর্শন 'শক্ষ।থাঁদের প্রতি 
শিক্ষকদের একটা দুর্বলতা থাকে । এর ফলে তাদের সামান্য সামান্য দোষন্রাট 
তাঁদের চোখে পড়ে না । বাকী যারা থাকে তারা সেই রকম বিশেষ সুবিধার 
আঁধকারা না হওয়ায় মনে মনে ক্ষপ্র হয় ও অন্যদের ঈষণ করে। অনেক সময় 
তারা লঘু অপরাধে গুর্‌ শাস্তি পায় । তখন তদের মনের ক্ষোভ তারা নানা 
ভাবে প্রকাশ করে। শ্ক্ষককে তাই সব সময় নিঃ্বার্থ হতে হবে । ভালরের 
[তান ভালবাসবেন সেই সঙ্গে খারাপদের তিনি অবহেলা করবেন না। শিক্ষকরা 
সবসময় চিন্তা করে শাঁস্ত দেবেন । কারণ শা।স্তর মূল্য যেন তারা বুঝতে 
পারে । শিক্ষকরা অত্যধিক শাস্তি কখনই দেবেন না। কিশোর ছান্ত্রদের মধ্যে 
অনেকে ভীতু প্রকীতর থাকে । তারা একটু বকুনি খেলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যায় ও 
তাদের মনোজগতে আলোড়নের সূম্টি হয় । ছোটবেলায় ইদুর ও আরশোলার 


শিক্ষার মনস্তাদ্ষ্রিক ভিত্তি ৫৫ 


ভয় অনেক কিশোরের মনে এমন বাসা বেধে থাকে ষে বড় হয়েও তারা তা 
ভুলতে পারে না। তাদের সেই ভয় বকে বা ঠাট্রাবিদ্রুপ করে ছাড়াতে গেলে 
ভাল হয় না। 

আনন্দের মধা 'দিয়ে কাজ করতে সকলেই ভালবাসে । শিক্ষক তাই পড়াকে 
শিক্ষার্থীদের কাছে নীরস আনন্দহখন না করে বিষয়ের বৈচিত্র্য আনতে পারেন । 
নানারকম উপকরণের সাহায্যে শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ 'দিয়েও বিষয়ে আগ্রহ 
সৃষ্টি করা যায় । আর তাদের কাজকে পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করে তাদের 
আনন্দ 'দিতে পারেন। কারণ ছোটদের কাছে পুরস্কারের লোভ কম নয়। 
ছোট শিশুরা ভাঙা-গড়ার কাজ বেশী ভালবাসে । শিক্ষক তাদের সেই কাজে 
যথে্ট উৎসাহ দেবেন। তাদের সেই খেলাকে ছেলেমানীষর চোখে দেখে তাদের 
অবত্্কা করবেন না বা নিবৃত্ত করবেন না। কারণ তাদের মনের কঙ্পনা এদের 
মধ্যে দিয়েই রূপ পাবে । 

খেলাটা সব ছেলেমেয়েই অপ 'বিদ্তর ভালবাসে ৷ খেলার মধ্য দিয়ে শিক্ষক 
যেমন পড়াশুনা ধিষয়ক বহু জিনিস শেখাতে পারেন তেমান পারেন 
নিয়মানুবা্তিতা, দলের প্রাতি আনুগত্য প্রভৃতি শেখাতে । খেলার মধ্য দিয়েই 
ছেলেরা পরস্পরকে সাহাধ্য করে । 


১২। প্ররত্তি ও শিক্ষকের দাত 


শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবৃত্তির গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। একথাও মনে করা 
ভূল যে. প্রবাত্তর ওপর শিক্ষকের কোনো নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই । সহজাত 
প্রবণতা 'হসেবে প্রব্াত্বকে কাজে লাগানো যায় ॥। তাই তাকে অস্বীকার না করে 
কিভাবে এই সহজাত বাদ্তি জীবন ও শিন্ষণর কাজে নিয়োজিত করা যায় এ বিষয়ে 
চিন্তার অবকাশ আছে। যে কোনো শিক্ষার পাঁরকজ্পনা রচনার আগে শিশু 
ও শিক্ষার্থীর প্রবাঁত্বর প্রকৃতি সম্পকে সচেতন হয়ে 1শক্ষার কার্যক্রম রচনা করা 
বাঞ্ছনীয় । এমন অনেক প্রব্ত্তি আছে যা জীবনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে, যার অবদমন না করে তার সুসংহত প্রকাশের পথ উল্মোচিত করলে সুফল 
পাওয়া যায় । কারণ এই সহজাত বত্িগুলিকে নির্বাসিত করা সহজ নয় । এদের 
অবদমনও বাঞ্চনীয় নয় । মানাঁসক গ্বাষ্থ্যের দিকে তাকিয়ে এই স্বাভাবিক প্রবণ- 
তাকে সার্থক প্রকাশের পথে মযান্ত দিতে হবে । আর সেখানেই শিক্ষকের কাতত্ব। 


৫৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


সপ্প্রতি ম্যাক-ডুগালের প্রবৃত্তিবাদ সম্পকে কিছুটা সংশয় জেগেছে । কিন্তু 
তাকে অগ্বীকার করার মতো স্পর্ধা নিয়ে কোনো গবেষণা অন্য কোনো 'বাঁশষ্ট 
মতবাদ স্পস্ট করে তোলে নি। কেবল তার নামান্তর ঘটেছে মাত্র। 
বত'মানে প্রবাত্তকে সাজের অনুমোদিত ধারায় বইয়ে দেবার প্রচেষ্টা চলেছে । 
ইংরাজীতে একে বলা হয় ৪8611180190. মনোবিজ্ঞানীরা একেই মধ্যপন্থা 
হিসেবে মেনে নিয়েছেন। একে বলা যায় উদ্গমন । যে কোনো সহজাত 
প্রবৃক্তিকে তার স্বাভাবিক প্রবাহ থেকে ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কোনো বাঞ্চনীয় 
ধারায় প্রবাহিত করার নামই উদ্গমন । এই উদ্গমনের প্রক্রিয়াকে যতভাবে কাজে 
লাগানো যাবে ততই শিক্ষার সুফল ঘটবে। 

এখন দেখা যাক কোন্‌: প্রবাত্তির কিভাবে উদ্গমন সম্ভবপর করা যায় । 

প্রথমেই আসে কৌতুহল প্রব্ত্তর কথা । কারণ এই প্রব-ত্তিটি খুব প্রবল । 
নানাভাবে এই প্রবৃত্তি শিশুদের জীবনে উশক দেয় । সেই কৌতুহলকে বৃত্ত 
না করে ?কভাবে তাকে জাগিয়ে দেওয়া যায় তা চিন্তনীয়। যতই এই কৌতুহল 
প্রব্াত্ত সজাগ হবে ততই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারিত হবেঃ ততই 
শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে নানা প্রশ্ন করবে। এই জিজ্ঞান্গু মনকে শ্রদ্ধা 
করতে হবে। প্রতিটি মনের কোণে যে প্রশ্ন ভীড় করে ত্বী বুঝে সেই কৌতুহল 
মেটাবার পথকে দেখিয়ে দেওয়া শিক্ষকের কাজ । একই বিষয়কে যে বিভিন্ন 
দষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় সে সম্পকেও তদের সচেতন করে তুলতে হবে। 
মোট কথা, শিক্ষার্থীর মনকে নাড়া দিতে হলে চাই কৌতুহল প্রবস্তির উদ্রেক । 
তবেই শিক্ষায় সন্দীপন সার্থক হয় । 

একইভাবে যোন প্রবৃত্তিরও উদ্গমন সম্ভব । এই যৌন প্রবণত্তিকে ভিন্ন 
ভন্ন ধারায় পারচালিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা কল্যাণকর হয় । যে 
সৃঁষ্টর স্পৃহা যৌন প্রবৃত্তির মূলে আছে তা নানা সুজনাত্মক কাজের মাধ্যমে 
আত্মপ্রকাশ করতে পারে । তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সোন্দয বোধ রসানুভূতি 
যা সুপ্ত আছে তাকে চারু শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা উচিত। 
যেমন, ছবি আঁকা, কাঁবতা লেখা ও অনুরূপ সূজনাত্বক কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীর এই যোন প্রবৃত্তির উদ্গমন ঘটে । এই উদ্পামনের ফলে আত্মপ্রকাশের 
বাঞ্ছনীয় পথগ্দলি প্রশস্ত হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের সৃজনশীলতার 
উন্মোচন । সূষ্টিধমাঁ মন উজ্জীবিত হয়ে ওঠে মৌল প্রবৃত্তির উদ্মমনের ফলে । 
তাই 'ভন্ব ভিন্ন প্রবৃপ্তির উদ্গমনে সহায়তা কবা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য । 


শিক্ষার মনস্তাত্ত্ক ভিত্তি &৭ 


যুপ্ধ-প্রবৃত্বির ক্ষেত্নেও একই কথা প্রযোজ্য । নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করে 
যাঁদ এই সংগ্রামের প্রবৃস্তিকে ব্যাধি, অন্যায় ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরিচালিত 
করা হয় তাহলে তা ব্যন্তি ও সমাজ উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হয় । 


১২। বুদ্ধি ও শিক্ষাক্ষেজে ভাণুপর্য 


দেখা যায় ব্দ্ধর সংজ্ঞা নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয়েছে । আজও তার 
অবসান হয় 'নি। তবে এই সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে চারা শ্রেণীতে তাদের 
ভাগ করা যায়। (১) জৈবিক সংজ্ঞা, (২) শিক্ষামূলক সংজ্ঞা, (৩) মানাঁসক 
শান্ত-সংকান্ত সংজ্ঞা ও (8) পরীক্ষা-নভ'র সংজ্ঞা । জীবনের সঙ্গে সংগাঁত 
রেখে চলবার যে শান্তি তাকে জৈবিক অর্থে বাঁদ্ধ বলা হয়। এই বাষ্ধ 
পাঁরবেশের সঙ্গে অভিযোজনে সহায়তা করে। অভিনব পারাম্থিতিতে আমাদের 
উপযয্ত প্রতিক্রিয়া সংগঠনের যে মানাঁসক ক্ষমতা তাকে বলা হয় বৃদ্ধি। তাই 
দেখা যায় যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা জীবনের জটিল পারাস্থাতির মধোও 'ভন্ন ভিন্ন 
সমাধানের পথ খখজে বার করেন । | 

ব্যান্তর বুদ্ধি তার অভিযোজন শান্তর ওপর নিভ'রশশীল । এই অভিযোজন 
শান্ত অবশ্য তার অভিজ্ঞতার ওপর 'নভ'র করে । যে অতাঁত আঁভজ্ঞতা থেকে 
পারবেশের সঞ্গে অভিযোজনে নৈপুণ্য অজ'ন করেছে তার বাঁদধি আছে সন্দেহ 
নেই। এই অতাঁত অভিজ্্রতা থেকে শেখার ক্ষমতাকে বদ্ধ বলা যায় । 

এবার প্রশ্ন আসে যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্াদ্ধর তারতম্য কি করে বোঝা 
যাবে। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বৃদ্ধিকি? তা জানতে হবে, বৃদ্ধির 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। এই নিয়ে অনেক গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও 
সমীক্ষা চলেছে । কিন্তু তবুও মনো বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতানৈক্য থেকে গেছে। 

কথায়, কাজে, ব্যবহারে, আচরণে, পারিপাশ্বিক ও পরিবেশের সঙ্চে 
প্রাতীক্রয়ায় 'নপুণতা বা ক্ষিপ্রতায় বুদ্ধর প্রকাশ ঘটে থাকে । এই বিভিন্ন 
প্রকাশ বা আভব্যান্তই বুদ্ধির চার বা পরিমাপের একমান্র সহায়ক কিন্তু? 
মৌলিক বৃদ্ধি কি--এটাই হল প্রশ্ন । 

বাঁদ্ধর প্রকৃত অবস্থা নিয়ে মনোবিজ্ঞানাবিদ্দের মধ্যে অনেক মতভেদ চলে 
আসছে । বতণমান শতাব্দীর প্রথমভাগে বৃদ্ধির সম্পকে কেউ কেউ বিশ্লেষণ 
করে বলেছেন যে বাম্ধ মানুষের একটি সাধারণ কর্মক্ষমতা, যা নিয়ে মানুষ তার 


$৮ শিক্ষাবিজ্ঞান 


[চদ্তাধারাকে নূতন পারাস্থাতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে । 'তিনি আরও 
বলেছেন যে বুদ্ধি ?দয়েই সকল রকমের জাঁটল সমস্যার সমাধান করা যেতে 
পারে । মানুষের ধাশান্ত বা বৃদ্ধি তাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিপুণভাবে কাজ 
করতে সহায়তা করে । বাঁদ্ধর আরও কয়েকটি ভাগ আছে-- 

(১) কথোপকথন । 

(২) অঙ্ক গণনা । 

(৩) কমক্ষমতা । 

যাঁদ আমরা বুদ্ধিকে এই দক থেকে বিচার কিঃ তবে আমাদের এর 
ক্রিয়াগুলি 'নয়ে আলোচনা করা দরকার-_থরন্নডাইক (01011015 ) ব্ুদ্ধিকে 
কয়েকাঁট প্রধান পষণয়ে ভাগ করেছেন । যেমন, 

(৯ লঘু কমরক্ষম শন্তি। 

(২) সামাজিক কমক্ষমতা । 

বুদ্ধ জটিল কিন্তু এর একটা নির্দিষ্ট স্থান আছে। 11110100116 
সাধারণ ক্ষেত্রে ধাঁশান্তর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি 
বলেছেম যে বুদ্ধি একটি 'না্দ্ট শান্ত এবং এর একটা 'নাদিষ্ট স্থান রয়েছে । 
তাঁর মত অনুসারে একজন নিপুণ ব্যান্তর, একজন সুদক্ষ যন্তীর এবং একজন 
শিল্পীর ধাশান্ত বা বুদ্ধির তুলনা করা সম্ভব নয়। তাঁদের ক্ষমতা 'বাভন্ন 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের মধো প্রকাশ পায়, 99817781 বলেছেন যে বুদ্ধি 
মানুষকে সমস্ত রকমের জটিলতার সম্মুখীন হতে সহায়তা করে । আধ্ীনক 
শিক্ষাবদ-গণ নৈপুণ্যকে দুই বা ততোধিক ভাগে ভাগ করে তাঁদের এই ধারণ।কে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । তাঁরা বাম্ধর উপাদানগ্ঁল কয়েকাঁট পষণয়ে 
[বশ্লেষণ করেছেন । একে 25) ৬৩11)90 এবং ৪৮ এর 10510101081 
11)90915 বলা হয়। 

প্রথমাট গাঁতময় গুণ । বুদ্ধি চিন্তাধারা বা মানুষের ব্চারবুশ্ধির মাধ্যমে 
প্রতিফলিত হয় । এটি হল জন্মগত গুণ বা ক্ষমতা । অবশ্য পরিবেশ এর 
বিকাশের পথে সহায়তা করে । 

বা্দও বুদ্ধি আমাদের জ্ঞান আহরণ করতে সাহায্য করে, 'িম্তু জ্ঞান আর 
ব্দাম্ধ এক নয়। থাই হোক না কেন, শিক্ষকের কাজ হল কিভাবে তার উৎকর্ষ 
সাধন করা যায়, কিভাবে তাকে কাজে লাগান ঘায়। বতমান গবেষণা একটি 
বিশেষ দিকে আলোকপাত করেছে । সেই হল বুদ্ধির সঙ্গে পাঁরবেশের 


শিক্ষার মনস্তাতদ্ক ভীত ৫১১ 


সম্পকের ওপর । 1৮০, ৬. [70100 তাঁর [100511155006 200 11069115106 
গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে বুদ্ধির কেবল একটি 'দকেই বিকাশ হয় না। 
তার দুটি ৫1096599107) আছে একটি ৮910০9] আর একটি 10112020121 
এই 10011201761 0০০10177610 ভর করে পরিবেশের ওপর । পরিবেশকে 
সমৃদ্ধ করতে পারলে বুদ্ধির কিছুটা উৎকর্ষ আনা সম্ভবপর । এটাই হল 
আশার কথা । আগে ধারণা ছিল মানুষ যে নিদিন্টি বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তার 
কোনো ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই । ইংরাজীতে একে বলা হত ০০9050800$ 01 [, 31 
এই মত অনযায়শ কিছুতেই বৃদ্ধিবাত্তকে পারবাতিত করা যায় মা। কিন্তু 
আজ সে মতের আংঁশক পাঁরবতন ঘটেছে । সেখানে শিক্ষক আভভাবকের 
কিছ-টা আশ। জেগেছে যে হয়ত তাঁরা ব্াদ্ধর বিকাশের পথকে নানাভাবে প্রশস্ত 
করতে পারেন । সবচেয়ে বড় কথা এই যে যাঁদ শিক্ষার্থী শৈশব থেকে স্নেহ 
ভালবাসা ও সুযোগ পায় তাহলে অনুকল পাঁরিবেশে তাদের বুদ্ধি বিকাশের পথ 
খখজে পায়। তা না হলে তার প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়। তাই দেখা গেছে 
একদল যারা অল্পবুদ্ধ বলে আঁভহিত তাদের সমস্যার মল আছে ০1081 
16771%81100. অর্থাৎ তাদের পাঁরবারের মধ্যে স্নেহ ভালবাসা ও অনুকুল 
পারবেশের অভাব । কাজেই কি গ.হেঃ কি বিদ্যালয়ে যাতে শিক্ষার্থীদের 
আবেগগত প্রয়োজন মেটে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন । সেদিকে 
ঘাটতি থাকলে ব্দ্ধি'ও ব্যা্তত্ব সব কিছুরই 'বিকাশ ব্যাহত হয় । 

মনোবিজ্ঞানীরা বাদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। বুদ্ধির সঙ্গে 
শাফল্যের সম্পরও আছে বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন । আচবণবাদশ থন“ডাইকের 
মতে বুদ্ধি কয়েকটি সামথেএর সমষ্টি আবার 1ম্পয়ারম্যান বাদ্ধির যে আস্তিত্ব 
খখজ্জে পেয়েছেন তাকে সাধারণ সামর্থ বা ইংরাজীতে ণজ' (0) বলা 
হয়েছে । এই! সাধারণ সামর্থযই মানুষের আচরণে ও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রাতিফাঁলিত হয় । তাই আজও এর প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে কার কত সাধারণ বু'স্ধ আছে তা জানলে অর্থং প্রতিটি শিক্ষার্থর 
শীস্তু-সম্ভাবনা জানা থাকলে তাকে 'নদেশি দিতে স্াবধা হয় । কে কোন: শাখায় 
পড়াশোনায় সাফল্য লাভ করবে ব্াদ্ধ থাকলে তা 'নম্ধারণ করা সহজ হয় । তাই 
বুদ্ধির পরিমাপের সার্থকতা আছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিহিত 
শক্তির ক্রমাবক।শের দায়িত্বও শিক্ষক-অভিভাবকদের ওপর । 

সাধারণ শান্তসামর্থয ছাড়াও বিশেষ সামথেণর কথাও কেউ কেউ বলেছেন ; 


৬০ শিক্ষা বিজ্ঞান 


ইংরাজীতে একে বলা হয়েছে “5৮ বা 9৩০180 ৪11) এই বিশেষ শান্ত জানা 
থাকলে 'নদেশের কাজ আরও সহজ ও ফলপ্রসূ হয় । এই বিশেষ সামথণ 
পরিমাপের উপায় আজ উদ্ভাবিত হয়েছে । বাঁত্ুমূলক নির্দেশের জন্যে এর 
উপযোগিতা অনেক বেশন । 

তাই শিক্ষকের বৈজ্ঞানিক দষ্টিভত্গণ ও শিক্ষায় পারমাপ ও মল্যায়ন সম্পর্কে 
»পল্ট ধারণা না থাকলে তার কাজ অসম্পূণ থাকে । 


বদ্ধির পরিমাপ 


ফরাসঈ মনোবিজ্ঞানী বিনে (810) প্রথমে মৌলিক বাদ্ধির পরিমাপের 
প্রয়াসী হন। এই 'িষয়ে পরীক্ষা ও গবেষণা শুর: করেন। তাঁর উদ্ভাবিত 
বুদ্ধ পরিমাপক পরীক্ষাপদ্ধাত 77091 কর্তৃক পারমাজিত হয়ে ট্যারম্যান 
বুৃদ্ধি-পারমাপ-প্রণালী” নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে। তান তাঁর পরীক্ষার দ্বারা 
বাাদ্ধি সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে বুদ্ধি বা ধীশন্তি জটিল বিষয়ের 
চিন্তা করবার শান্তমান্র । ৬/5০11910 ব্াদ্ধকে কর্মকুশলতা বলে বিশ্লেষণ 
করেছেন। বুদ্ধি একটি ক্ষমতা বা শান্তি যার কল্যাণে মানূষ সমস্ত পারিস্থাতর 
সম্মুখীন হতে পারে । 7৪1107501 অথবা 1:611191) নানারকম কৃত্য অভীক্ষার 
( ১6197106170 165) উপর জোর দিয়েছেন । তাছাড়া 9/০০1)5191 দু-রকম 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন । একাঁট মৌখিক, অন্যটি কার্ধক । 

এই অভক্ষায় এক একজনকে আলাদাভাবে পরীক্ষা করতে হয়, ফলে সময় ও 
ব্যয় বেশী পড়ে। প্রথম বিশ্বষ:দ্ধের সময় সৈন্যদের উৎকর্ষ নর্ণয়ের জন্য 
07০07) (০9 ধা দলগত পরীক্ষার উদ্ভব হয়। এর ফলে একই সময়ে অনেকের 
বৃদ্ধির পাঁরমাপ করা সম্ভব হয়। এর পর 1শক্ষিতদের জন্য 81775 ৪1019 
(5৪ আর অশিক্ষিতদের জন্য থাবা 9৪6৪, 55 এর প্রচলন হয় । রুচি ও 
সংস্কৃতির বাভল্নতা পারমাপের জনা 7311651) চ99০11010991981 19001981075 
ও 017108£০-র ০416916 [811 (691-3 আছে । বর্তমানে আমোরিকায় ৮7415 
( %/০5০1)161 4১016 1756111561706 90816) ও ৬. 9. 0. ( ৬/০3০17101 
[1066111257)05 9০816 001 010110150 )-এর | সংক্ষেপে বলা যায় যে বৃদ্ধির 
প্রকাশ প্রয়োগ সর্বাধিক । নানাদিকে আর 'বি'ভন্ন আচরণের মধ্যে তা বোঝা 
যায়। কেউ বা দ্রুত চিন্তা করতে পারে, কেউ বা সমস্যার সহজ সমাধান খ+জে 
বার করে, কারো বা পাঁরবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বেশী অসুবিধা হয় না। 


শিক্ষার মনস্তাত্তিক 'ভাত্তি ৬১ 


আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে তার বিপরীতও দেখা যায়। শিক্ষার্থদের আচরণও 
[বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে তাদের বুদ্ধির ফিছুটা পাঁরচয় 
মেলে। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের আচরণ দেখে তাদের ব্বাদ্ধ সম্পকে একটা 
ধারণা করে নেওয়া হয়। এই ধারণা বিজ্ঞানসম্মত না হলে তা থেকে অনেক 
কিছ? অনর্থ ঘটতে পারে । যঁদও বা কারো বৃদ্ধি কিছুটা বা কোনোদিকে 
অল্প হয় তাকে হতাশ করা কোনোমতেই উচিত নয়। বরণ তারযে যে 'দিকে 
নৈপুণ্য আছে সেদিকেই তাকে উৎসাহ দিতে হবে। এইভাবে নানারকম 
শিক্ষার্থীকে নিয়ে তাদের সামাগ্রক জীবনের উন্নাতি সাধনে প্রয়াসী হতে হবে । 
বুদ্ধি ছাড়াও আর একাঁট মানাঁসকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় 
তাকে বলা যায় প্রবণতা বা 490/8৫6. এই প্রধণতার মাধ্যমে একজনের 
আগ্রহ ও নৈপুণ্য প্রাতিফালিত হয় । যার যেদিকে ঝোঁক তার সেই দিকে গেলে 
কাজে কছটা সাফল্য আসে । শুধু বুদ্ধি বা নৈপুণ্য থাকাই নয় আগ্রহেরও 
[বশেষ প্রয়োজন আছে । প্রবণতাকে নানাভাগে ভাগ ঝরা যায়। যেমন, কলা, 
বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাঁদ নানাক্ষেত্রে প্রবণতার তারতম্য দেখা দেয় । কেউ বা 
যন্তাবজ্ঞানে আগ্রহী ও নিপুণ আবার কারো প্রবণতা চারুশিশ্পের দিকে। 
ধৃত্তিশিক্ষার নির্দেশের ব্যাপারে এই প্রবণতার বিশেষ স্থান আছে । প্রশ্ন হল 
এই প্রবণতা সণ্চার করা যায় কিনা । এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও দেখা যায় যে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানাভাবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আগ্রহ স্টার করা যেতে 
পারে। কিন্তু নৈপুণ্য বাড়ানো যায় কিনা এ বিষয়ে সন্দেহে আছে । একমাত্র 
অভ্যাসের ফলে কারো কোনো বিষয়ে নৈপুণ্য থাকলে তাকে কিছুটা বাড়ানো 
সম্ভব হতে পারে । তাই প্রবণতা বেশ কিছুটা সহজাত একথা মনে হয় । 
শিক্ষার্থ'র "চভ্তবৃত্তি সম্পর্কে আলোচনা করার সময় তার প্রবাস্তি ও 
গ্রক্ষোভের কথা এসে পড়ে । কারণ মানুষ প্রবৃত্তি নিয়ে জন্মায় । সংস্কারের 
মত কয়েকটি প্রবত্তি জীবনের এক একটি স্তরে বিশেষ প্রবল হয়। যেমন 
শৈশবে কৌতুহল, কৈশোরে যৌনপ্রবৃত্তি। এছাড়া কয়েকাঁট মূল প্রবৃত্তি 
জখবনের সব স্তরেই থেকে যায়। ক্ষ্নিবৃত্তি, পলায়নের প্রবৃত্তি, সপ্চয়, 
সংগ্রাম করা, গঠন করা ইত্যাঁদ সহজাত প্রবৃস্তি প্রত্যেকের মধ্যেই থাকে। 
এমন কি পশ:জগতেও তার প্রকাশ দেখা যায়। এই প্রবাস্তির পিছনে কোনো 
বাঁদ্ধর প্রয়োজন নেই কারণ এরা যে সহজাত । এমন কি কোনো রকম অভ্যাস 
বা আভজ্ঞতা মূলগত সংস্কারের পিছনে কাজ করে না, আপনা-আপনি তা 
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ঘটে। জাঁবজগতে এর প্রভাব অপাঁরসীম । অনেক সময় শ্রেণি শিক্ষক একই 
শিক্ষার্থীকে কখনো মনোযোগী আবার কখনো অমনোযোগী দেখেন। এর 
কারণ কি? 

মনের অবস্থা সব সময় একরকম থাকে না। স্বভাবতঃই মন চণ্ুল । তাই 
যতক্ষণ একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সারুয়ভাবে মনকে নিবদ্ধ না করা যায় ততক্ষণই 
[বিষয়বস্তু অস্পন্ট থাকে । ইংরাজীতে কথা আছে যে--09% 81090010015 
1116 16581 01 0090009 01 ০০1 11110. কাজেই মনোযোগ হল চেষ্টাপ্রসূত | 


ব্যাদধ ও শিক্ষকের দাঁয়ত্ব £ 


বাঁদ্ধ সম্পকে" 'বাভন্ন মতবাদের ফলে বৃদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া 
হয়েছে । এই সংজ্ঞাগূলিকে সাধারণত চারটি পষণয়ে ভাগ করা যায়। যেমন 
(ক) জৈবিক সংজ্ঞা (খ শিক্ষামূলক সংজ্ঞা, (গ) মানাসক শান্ত-সংক্রাম্ত 
সংজ্ঞা ও (ঘ) পরাীক্ষা-নিভর সংজ্ঞা । বৃদ্ধির যে কোনো সংজ্ঞাই আমরা 
গ্রহণ কার না কেন একটি 'বষয়ে সকলেই একমত তা হলো বাঁদ্ধ আমাদের 
সহজাত । কারণ তা 'নয়ে আমরা জন্মাই । এই সহজাত শান্তর পূর্ণ ?াবকাশের 
সম্ভাবনাকে বাঁড়য়ে দেওয়া যায় উপযুক্ত শিক্ষা-পাঁরবেশ রচনার মাধ্যমে । এই- 
খানেই শিক্ষা ও শিক্ষকের দায়িত্ব এসে পড়ে । যে সব মতবাদ বাদ্ধিকে কেন্দ্র 
করে গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে 'তিন'ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। যেমন--(১) 
রাজতন্ক্রবাদ (11019101710 ৬1০৬ )১ (২ সামন্ততন্ত্রবাদ (01169101)10 
৮16৬ )ও ৩) অরাজকবাদ (45102101719 ৬1০৮ ). রাজতন্ত্রবাদ বুদ্ধিকে 
এক কেন্দ্রীয় মানাসক শীত হিসাবে পাঁরগাঁণত করে । এই মতবাদ বিশ্বাস করে 
যে, বুদ্ধি মনোজগতেব সর্বময় কর্তা এবং এরই 'নদেশে সমস্ত মানাঁসক প্রক্রিয়া 
নয়ম্মিত হয় । অপরপক্ষে, সামম্ততন্ত্রবাদ ব্যাদ্ধর এই সবময় প্রভৃত্বকে স্বীকার 
করে না। তাদের মতে বাঁধ বলে কোনো একক মানাঁসক শান্ত থাকতে পারে 
না। কয়েকটি 'বাঁশষ্ট 'নার্দ্ট মানসিক শল্তর সমন্বয়ই হলো বাদ্ধ। এই 
প্রসঙ্গে স্পীয়ারম্যানের বুদ্ধির উপাদানতত্ৰ উল্লেখযোগ্য । তাঁর মতে যে 
কোনো রকমের বৌদ্ধিক কাজ করতে গেলে সাধারণতঃ দু*'রকমের মানাসিক 
উপাদানের প্রয়োজন হয়--(১) সাধারণ উপাদান ও (২) বিশেষ উপাদান। 
এ ছাড়া থমসনের (1100200907 ) বুদ্ধি সম্পকে" বিশেষ মতবাদ উল্লেখযোগ্য । 
তাঁর মতে আমাদের মন কয়েকটি মৌলিক পরম্পরনিরপেক্ষ উপাদানের সমন্বয়ে 


[শক্ষার মনস্তাত্বক ভাত ৬৩ 


গরঠ্ঠিত। এই মৌলিক উপাদানগল দলগতভাবে গ্রথত এবং এর দ্বারা বৌদ্ধিক 
কাজের ব্যাখ্যা সহজ হয় । এই প্রসঙ্গে বার্ট . 81010) ও ভানন ( ৬০1090 ). 
এর তত্ত্ব প্রণিধানযোগ্য ॥ তাঁরা তিনধরণের উপাদানকে মানুষের বৃদ্ধির ভিত্তি 
বলে গ্রহণ করেছেন। যে সব শাল্ত নিয়ে মানুষের সামীাগ্রক ব্দ্ধর প্রকাশ হয় 
তাদের মধ্যে ষে শ্রেণীবিন্যাস লক্ষ্য করা যায় সেখানে একটি কব্লমপযণয় বত'মান । 
ইংরাজশতে একে বলা হয় 1)167815111021 (09019, 

এর পরে আমোরকার প্রখ্যাত মনস্তাত্ত্ক থাস্টেনের (11)005(09 ) বহু 
উপাদান তত স্মরণীয় । কারণ, এই তত্বাঁট শিক্ষায় নিদেশিনার ক্ষেত্রে বিশেষ 
সহায়ক । এমনাঁক বত'মানে যে বদ্ধ ও অভীক্ষা আমোরিকায় বহুল ভাবে প্রচালত 
সেই ওয়েকালারের ( */6০1515£ ) অভীগক্ষা প্রণয়ন এই তত্র দ্বারা প্রভাবিত । 

শিক্ষাক্ষেত্রে বাদ্ধর গুরুত্ব সম্পকে মনোবিজ্ঞানীদের সন্দেহের অবকাশ 
নেই । তবে বাঁদ্ধই যে একমাত সাফল্যের নিদেশিক নয় একথা আজ স্বীকৃত 
হয়েছে । বৃম্ধি জন্মগত ক্ষমতা, আর একে বাড়ানো যায় না-_এমন একি 
1বধ্বাস এখনও টি*কে আছে। কিন্তু বর্তমান দৃ্টিভাঙ্গ বুঃম্ধর স্বরূপ 
সম্পকে যে আলোকপাত করেছে তার তৎপর আছে । যাঁদও বদ্ধ্যত্কের 
স্ধথরতা সম্পকে" 'নাঁদন্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় 'ন ওবুও একথা মনে 
হয় যে ব্াদ্ধর একটি অংশ নিঁদ্ট, যা নষে মানুষ জনম্মায়। কিন্তু আর 
একাট দিক থাকে যা শিক্ষামূলক আভজ্ঞতা পাঁরবেশনের মাধ্যমে বাড়ানো যায় । 
তাই শিক্ষার কাজ হবে বুদ্ধির সেই 'দিকটিকে সমদ্ধ করা । 

বর্তমানে বুগ্ধ্যতক নিধারণ করার জন্য নানারকম অভীক্ষা প্রণীত হয়েছে 
অবশ্য এই সব অভগক্ষা কিছুটা সীমিত । তবুও বৈজ্জানিক ভিত্তিতে বুদ্ধির 
পরিমাপ না করলে তার ওপর ভিত্তি করে 'নিদেশি দেওয়া সম্ভব নয় । আজ কি 
বণতুনূলক 'নদেশ, কি শিক্ষামূলক 'নর্দশিনা উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশের জন্য 
বু'্ধর পারম্পের সার্থকতা আছে । এর ফলে শিক্ষার অপচয় বা অবক্ষয় কমে 
আসবে । যার যে টুকু শান্ত তাকে কিভাবে পূর্ণ পরিণাঁত দেওয়া যায়, কিভাবে 
তাকে কাজে লাগানো যায় এর জন্য ব:দ্ধ্যৎক জানবার প্রয়োজন আছে। 


১৩। অভিনিবেশ ও শিক্ষকের দায়িত্ব_ 
শিক্ষক যখন শ্রেণীতে পড়ান তখন তান বিশেষ বিশেষ শিক্ষার্থীকে 
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অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অমনোযোগণী দেখেন। কখনো দেখা যায় তাদের মন শ্রেণী 
থেকে অনেক দুরে । নিরুদ্দেশের যাত্রী হয়েছে তারা । উধাও মন নিয়ে হয়ত 
বা মেঘের সংগী হয়েছে । এমনি আঁভজ্ঞতা বিরল নয় । তাই শিক্ষকের কাজ 
হবে তার মনাঁটকে আবার বিষয়ের 'দিকে ফিরিয়ে আনা এবং পাঠের দিকে আগ্রহ 
সণ্পার করা। বুঝতে হবে যে মনের এটা স্বাভাবিক ধর্ম। নানাভাবে 
আঁভানিবেশকে ভাগ করা হয়েছে । 

অভিনিবেশকে অনেকেই মনোযোজন বলেছেন । সহজাত প্রবৃত্তি ও রসের 
সঙ্গে এই মনোযোজনের একটি 'নাবিড় সম্পর্ক আছে । যে সকল বিষয় সহজ 
প্রবৃত্ত বা প্রক্ষোভকে উদ্দীতপিত করতে পারে সেটাই মনোযোগের স্বাভাবিক 
ক্ষেত্র। এই সকল ক্ষেত্রে চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। একে অনোচ্ছিক 
মনোযোগ বলা চলে । 

অন্যান্য বিষয়ে যে এচ্ছিক বা চেষ্টাপ্রসূত মনোযোজনের প্রয়োজন হয় তা 
ইচ্ছাশান্তর ফলে সম্ভব হয় । শিক্ষকের কাজ হবে এচ্ছিক মনোযোগের 'বিষয়কে 
অনৈচ্ছিক মনোযোগের বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃন্ত করা । 

মনোযোগকে আরও নানাভাগে ভাগ করা যায়। যেমন একটা হচ্ছে 
সংস্কার জাত বা সহজাত মনোযোগ । এই মনোযোগ আমাদের সহজাত সংদ্কারের 
তাড়নায় আপনা থেকেই এসে যায়। খাদ্যাম্বেষণ আমাদের একটা সহজাত 
সংস্কার । সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ স্বতঃস্ফৃত। 

ব্াস্তীবশেষে মনোযোগের তারতমা হয়। কোনো কোনো লোক কোনো 
জিনিসেই বেশীক্ষণ মন দিতে পারেন না। তাঁদের অনবরত মনের ওপর একটু 
জোর খাটাতে হয়। আবার যাঁদের মনোযোগ স্থির ও নির্দিষ্ট তাঁরা অনায়াসেই 
যে-কোনো বিষয়ে মনোযোগকে ধরে রাখতে পারেন । 

এছাড়াও অনেকে কোনো নির্দ্ট ক্ষেত্রে বা বিষয়ে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ 
রাখতে পারেন । আবার অনেকের মনোযোগ হয় বিস্তৃত ও ব্যাপক। সাধারণতঃ 
বিজ্ঞানীদের 'নার্দন্ট 'বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে হয় । কিন্তু মনোযোগ যাদের 
ব্যাপক হয় তাদের লক্ষ্য অল্পাঁব্তর সব জিনিসের উপরেই পড়ে । কোনে 
বিশেষ একটা কিছুকে 'নয়ে তারা লেগে থাকে না। 

যারা স্থির মনোযোগী তারা কোনো 'বষয়ের গভীরে 'গয়ে তাকে পঞ্খানু- 
পৃঙ্থরূপে দেখে থাকে । যারা অস্থর মনোষোগণ তারা তা পারে না। 

শিশুদের মনোযোগ আর বয়স্কদের মনোযোগের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। 


শিক্ষার মনস্তাত্ত্ক ভাত্তি ৬৫ 


শিশুরা যে-সব জিনিসে উৎসাহণ বয়স্করা তাতে নয়। দর্শনঃ বিজ্ঞান, ধর্ম" 
এইসব সম্বন্ধে বড়দের গভীর চিন্তা । বড়দের যা প্রিয়, শিশুদের তা প্রিয় 
নয় । শিশুরা রঙন 'জাঁনস, খেলনা প্রীতি নিয়ে অবসর বিনোদন করে। 
ছেলে আর মেয়েদের মধো রুচির কিছ তারতম্য থাকে । তাই মনোযোগের 
বিষয়বস্তুতেও তফাৎ । সক্ষম কাব্যকলাতে মেয়েদের মনোযোগ ছেলেদের 
চেয়ে বেশী । 'বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছেলেদের আগ্রহ বেশী । 

এগুলো গেল ব্যান্তর দক । বিষয়ের দিক থেকেও মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ 
করা যায় । যেমন, হীঁন্দ্রয়গ্রাহা মনোযোগ ও বৃষ্ধিগ্রাহা মনোযোগ । একটি 
প্রতাক্ষ অনুভূতিজাত বিষয়ে মনোযোগ, অপরাঁট বুদ্ধি-গ্রাহ্য মনোযোগ । 
কতকগুলি ধিষয়ের মনোযোগে আমরা বিষয়গ্ঁল বিশ্লেষণ কার আবার 
কতকগুলি 'িষয়ে মনোযোগের সময় আমরা 'বিগয়গুলির মধ্যে থেকে একটা 
সিদ্ধান্তে আসবার চেস্টা করি। 

শিক্ষার সঙ্গে মনোযোগের সম্পর্ক আছে । মনোযোগ আমাদের অবাঞ্চিত 
শ্রম ও সময় বাঁচায় । জানবার বহু জানিস আমাদের চারপাশে সবসময়েই 
রয়েছে । আমাদের বির্রসৎ্কুল সীমিত জবনে তাদের আয়ত্তে আনা বেশ শস্ত । 
প্রাতিট বিষয়ে মনোযোগের জন্য বেশ পা্শ্রিমও করতে হয় । 

শুরা স্বভাবতঃই চঞ্চল । কোনো 'জিনিসেই তারা বেশীক্ষণ লেগে থাকতে 
পারে না। আর নীরস (জিনিসের বেলায় তো কথাই নেই । শিশুদের পড়ায় 
মনোযোগটা যাতে চেন্টাকৃত না হয়ে স্বতঃস্ফ্ত হয় তারই প্রচেষ্টা করা উচিত । 
তাদের মনোযোগ নিভ“র করে তাদের পাঁরবেশের ওপর । তাই নার্সারী স্কুলগুলিতে 
গেলে বোঝা যায় যে সেটা শিশুদেরই জগৎ । বর্ণপাঁরচয় থেকে শুরু করে সমস্ত 
[বিষয়েই তার্দের আকৃষ্ট করতে হলে চাই বৈচিত্র্য । গতানহ্গাতকভাবে গৃণতে না 
1শাখিয়ে তাদের যাঁদ খেলাচ্ছলে শিক্ষা দিতে পারা ধায় তাহলে সুফল হয় । 

নীরস পাঠ সহজেই ক্লাশ্তি টেনে আনে । চিত্তাকর্ষক পাঠ শিক্ষার্থীদের 
ক্লাশ্তিকে দূর করে । লঈমিত সময়ের জন্যে কে কতক্ষণ মনোযোগ দিতে পারে 
অ দেখার প্রয়োজন, তাই তার পাঁরমাপের সার্থকতা আছে। 

কাজেই দেখা যায় যে চেষ্টাকৃত আঁভানবেশের প্রয়োগই শিক্ষাক্ষেত্রে বেশী, 
কারদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করবার মত আয্লোজন সীমিত, তবে 
শিক্ষকের নৈপূণা ও শিক্ষণ কৌশলের গুপর অনেক কিছু নির্ভর করে৷ আঁতি 
সাধারণ বিষয়বস্তুকেও তিনি আকর্ষণন্ন করে ভুলতে পারেন । এই গনোঃযাগ 

শিঃ-বিঃ--& 


৬৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


ছাড়া আরও কয়েকটি দিকে শিক্ষকের দৃষ্টি দেবার অবসর আছে । স্মৃতি, 
কল্পনা ও চিন্তনের ক্ষেত্রেও ব্যন্তিগত পার্থকা দেখা যায় । এমন দেখা যায় যে 
কারো একবার পড়লে বিষয় আয়ত্তে আসে, কারো বা বহুবার অনুশীলন করেও 
বিষয় আয়ত্তাধশন হয় না। 


শিক্ষাক্ষেত্রে মনোযোগ 


মনোযোগ ব্যন্তজীবনেব এক সাকুয় মানাঁসক প্রক্কিয়া। শখনের ক্ষেত্রে 
মনোযোগের গুরুখ্ অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
মনোযোগের তারতম্য লক্ষ্য করা যায় । অবশ্য এই মনোযোগের কয়েকটি প্রকার ও 
পর্যার লক্ষ্য করা যায় । যেমন, এক রকম মনোযোগ আছে যা মূলতঃ প্রবত্তির 
দ্বারা পারচাঁলত। এই ধরনের মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্ত এবং ইচ্ছানিরপেক্ষ | 
শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করতে হলে এই ধরনের মনোযোগের বিশেষ 
সার্থকতা আছে। আর এক ধরনের মনোযোগের কথা বলা হয়েছে যা ইচ্ছা 
প্রণোদিত। খখন স্বতঃস্ফূর্ত মনোযোগের অভাব ঘটে তখন প্রয়োজন 
অনুসারে ইচ্হা-প্রণোদিত মনোযোগের সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে । আর শিক্ষক 
এই কাজে বিশেষ সহায়ক হতে পারেন। কিভাবে এই ইচ্ছা-প্রণোদিত 
মনোযোগ শিক্ষার্থীদের মধো সরিত করা যায় সোঁবষয়ে আলোচনার অবকাশ 
আছে । 1শক্ষকের দায়িত্ব হবে স্বতঃস্ফৃত" মনোযোগের সহায়তায় শিক্ষার্থদের 
মধ্যে ধীরে ধরে এচ্ছক মনোযোগ সূন্টি করা । কিন্তু আদ স্বতঃস্ফৃত 
মনোযোগ সবসময় সপ্জারত করা সম্ভব হয় না। তাই ইচ্ছা-প্রণোদিত 
মনোযোগর সাহায্য নিতে হয়। নানা প্রকার শিক্ষামূলক প্রদণপনের মাধ্যমে 
আভনবত্ব ও গাঁতশ্শলতা পাঠের মধ্যে আনতে পারলে শিক্ষার্থখদের মধ্য 
মনোযোগ বা অভিনিবেশ বাড়ানো ষায়। তাছাড়া শিক্ষার্থর মধ্যে কৌতুহল 
জা'গয়ে, 1বষয়বন্তুর বোচিন্ত্রা এনে ও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেষণা সণ্চার 
করে এই মনোযোগ বাড়ানো যায়। যেমন ক্য়াকেন্দ্রিক শিক্ষা (2016০ 
[)011190 ) ও দলগত আলোচনা এবং শিক্ষায় প্রদীপন আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
শিক্ষায় মনোযোগকে কাকরী করে তেলে । এছাড়া পুরস্কার ও শাস্তি 
ঘোষণার মাধ্যমেও আগ্রহ কমবেশী! সন্গাঁরত হয়। ইংরাজশীতে যাকে 
01918107090 158101118 বলা হয়েছে তার মূল নীতি অনুসরণ করলেও 


আগ্রহ লন্জারের ব্যাপারে জ্ফল পাওয়া খায় । 


১৪। স্মৃতি ও তার শিক্ষাগত ভাৎপর্য্য 


স্মৃতি কি? তার মনপ্তাত্তৰক 1ভীত্ত কি সে সম্পকে শিক্ষকের ধারণা 
থাকা বাঞ্চনীয় । স্মৃতি এমনই একট শাস্ত যা আমাদের আয়ত্তাধন কোনো 
বিষয়কে মনের মধ্যে সংরক্ষণ করতে ও প্রয়োজনানূযায়শী সেই বিষয়ের 
পুনরাবৃত্তি করতে সহায়তা করে। প্রাতাদিন আমাদের সামনে বহু ঘটনাই ঘটে 
চলেছে । প্রাতাট ঘটনাই আমাদের মনের ওপর প্রভাব বস্তার করছে । কিম্তু 
সব কথাই আমার্দের মনে থাকে না। কিন্তু কতকগযাল কাজ বা ঘটনা আমাদের 
মনে অপেক্ষাকৃত স্থায়ী ছাপ রেখে ষায়। পুনরাবৃত্তি ফলে স্মৃতির ছাপ 
আরো স্পন্ট হয়। স্মৃতির মূলে মনের কয়েকাঁট ক্রিয়া আছে । প্রথমতঃ 
বিষয়ের আয়ভকরণ । নতুন বষয়টা বারে বারে অভ্যাস করলে তবেই তা 
আমাদের মনের মধ্যে গ্রাথত হয় । দেখতে হবে যে কত অব্ূপ সময়ে আমরা 
কত বেশী জিনিস আয়ন্ত করতে পাঁর। কোনো বিষয় তাড়াতাঁড় আয়ত্ত 
করার মুলে আছে শিখবার গীতি । ছোটদের পৃথকভাবে অ আ শেখবার 
জনোো স্বরধর্ণ মুখস্থ করাতে যে সময় বা শ্রম লাগবে, ছড়ার মধো দিয়ে শেখালে 
তার চেয়ে অনেক কম সময়ে 'শিক্ষার্থ তা শিখতে পারবে । 

'ছ্বিতাঁয়তঃ, যে বষয়টা আমাদেব আয় হল সেটাকে আমাদের সংরক্ষণ 
করতে হয়। প্রত্যেক আঁভিজ্ঞতাই আমাদের স্নায়মস্ডলখর উপর তার ছাপ 
রেখে যায় £ তবে কোনো ছাপ খুব স্পম্ট হয় আবার কোনটা অস্পষ্ট । 
নিতানতুন অভিজ্ঞতার ড্টে আমাদের পুরনো ছাপগুলোর উপর গিয়ে পড়ে । 
তাতে গভীর ছাপগুলোই জেগে থাকে আর অগভীরগুলো মুছে ধায় বা তলিয়ে 
মায়। তাই অতীতের সব ছুই আমাদের মনের মধ্যে সবসময় সচেতনভাবে 
জেগে থাকে না। অধাতাঁবদ্যা যদি আমরা মনে আনতে না পারি তাহলে 
সেখানে আমাদের স্মরণশন্তি অকেজো হয়ে রইল । 

স্মাতি মূলতঃ কেন্দ্রীয় স্নায়ম্ডলীরই কাজ । যখন কোনো উত্তেজক 
আমাদের হীন্দ্রয়ের অনুভূতি জাগায় তখনই জ্ঞানবাহী স্নায়ু তাকে পেশছে দেয় 
কেন্দ্রীয় স্নায়মশ্ডলীতে আর কেন্দ্রীয় স্নায়ুমন্ডলী কর্মবাহা স্নায়ুদের মাধ্যমে 
তার প্রতিক্রিয়া নির্দন্ট হীন্দ্রয়ে পেশছে দেয় । ফলে স্নায়তন্দের মধ্যে একটা 
খাতের সৃষ্টি হয়। একই ধরনের উত্তেজক যখন আবার আসে তখন আর 
(বিশেষ অসুবিধা হয় না। আগেরবারের প্রতিক্রিয়ার পথেই সে চলে । স্মৃতিতে 


৬৮ [শক্ষাবজ্ঞান 


নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাকে সংরক্ষণ করলেই চলেনা, তাকে প্রয়োজন 
মতো কাজে লাগাতে হয় । 

স্মাত সাধারণতঃ দু-রকমের । একটা অভ্যাসগত স্মৃতি, অপরটি যৌন্তিক 
স্সতি। অভ্যাসগত স্মৃতিকে ইংরাজীতে 7২০৫৪ £060)01% বলা হয়। কারণ 
পুনরাব্াত্তর মাধ্যমেই এই ধরনের স্মাতর সূষ্টি। যেমন নামতার ক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে নামতা মুখস্থ বলার পেছনে [০15 হ1০0701১ -টাই বেশ কাজ করে । 

যৌস্তিক স্ম:তি হচ্ছে সেহ ধরনের মতি যেখানে আমরা কোনো বিষয়কে 
মনে আন নিছক অভ্যাস বলেই নয়, সেই বিষয়ের অন্তাঁনণহত অংশগ্‌লোর 
সম্পর্ক নির্ণয় করে ! নৌকাডুবিতে বেচে যাওয়া লোক তুফানের দিনে নোকোয় 
চড়লে নৌকাডুবির স্মাতিতে ত্রস্ত হয়ে ওঠে । এছাড়া 05591817815 30019 
বলে একরকমের স্মতি আছে । এটা একটা বিশেষ মানাসক শন্তি। অনেকে 
কোনো বিশেষ ঘটনা, কোনো বন্তুতার অংশবিশেষ, কাঁবতা, সন-তা'রিখ প্রভৃতি 
নানাধরনের গজানস মনে রাখতে পারে। স্মৃতির মাপকাঠির কতকগুলি 
প্রণালী আছে-যেমন, আয়ত্তীকরণ প্রণালী । এই প্রণালীতে কতকগীল 
বাকাসমন্টি শিক্ষার্থঁকে কিছুক্ষণ দেখিয়ে সারিয়ে নিয়ে তাকে বলতে বলা হয়। 
প্রথমে ভুল হয় এবং যতক্ষণ না ঠিক হয় ততক্ষণ শেখানো ও বলানো। পর্থায়ক্রমে 
চলে। প্রথমবারের মনে রাখার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের তুলনা করলে সংরক্ষণের 
আনুপাতিক হসাব পাওয়া যায় । 

এতে শিক্ষার্থীকে বিষয়টা পাঁড়য়ে নিয়ে যতক্ষণ না সে সঠিকভাবে বলতে 
পারে ততক্ষণ তাকে বলে দিতে হয় । ভোলার হারটা থেকেই সংরক্ষণের ক্ষমতা 
ঠিক করা যায়। 

স্ম্‌'তর স্থায়ত্ব সকলের সমান নয় । নাধারণ কথায় বুদ্ধিমানদের স্মৃতি- 
শান্ত সাধারণতঃ বেশী । অনেকে বিষয়বস্তু তাড়াতাঁড় আয়তে আনতে পারে 
আবার তাড়াআঁড় ভূলতেও পারে । অনেকে তাড়াতাড়ি আয়ত্তে এনে বহুদ্দিন ধরে 
বিষক্লটিকে সংরক্ষণ করতে পারে ! অনেকে ধীরে ধীরে আয়ত্ব করেও দীঘণদন 
সংরক্ষণ করতে পারে । আবার অনেকে আয়ত্বে আনতেও যেমন দেরাঁ করে, 
তেমাঁন তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়। যেষে বিষয়বন্তু অনুষখ্গ পদ্ধতির সাহায্যে 
শিখি, বা যুক্তির মাধ্যমে ভালভাবে বুঝতে পারি, সেগুলো বেশদিন মনে 
খ্াকে । 

সমগ্ত জীবন ধরে বহু রকমের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়। কিন্তু গব 
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আমাদের মনে থাকে না। কতকগুীল অতি দঃখের বা সুখের স্মৃতি আমাদের 
মনে থেকে যায় । তাদের আমরা কখনোই ভুলি না। এ-সব স্মৃতি আমাদের 
মনে থেকে যায়। এ-সব ঘটনা এমন গভীর ছাপ ফেলে যায় যে শত চেষ্টাতেও 
আমরা তা মুছতে পার না। বহু "বাচন্র বিরোধী ঘটনার ছাপ সেই ছাপকে 
যান করে ?দতে পারে না। 

স্মতির হাস-ব্দ্ধি করা যায় কিনা এটাই হল প্রন্ন । স্নায়মণ্ডলখর গঠনের 
ওপর শ্াতি নিভর করে । ভন:কল স্নায়ুমশ্ডলীর গঠন ভাল ফল দের । 
গনায়মণ্ডলীর গঠনেব পাঁরিবত'ন করা যায় না, তবে চেষ্টা করল স্মৃতির অগ্প 
বিস্তর হেরফের করা সম্ভব। 1শক্ষকের দাঁয়ত্ব এখানেই শিক্ষার্থীর মনে 
আগ্রহ সষ্টি করতে না পারলে সে পাঠকে আয়ত্ত করতে পারবে না। আর 
আয়ত্ত ণা করতে পারলে মনে রাখাব কথাই ওঠে না। ছড়া, ছবি, উদাহরণের 
মাধ্যযে ঘাঁদ পড়ানো যায় তাহলে মনে থাকে বেশী । বিষয়কে সব সময় সরস 
ও সজীব করে ছান্রদের সামনে উপাস্থত করতে হবে। প্রাতিটি 'বষয় শিক্ষা 
দেবার আগে যাঁদ একটা পাঁরপ্রেক্ষিত সৃষ্ট «লা যায় তাহলে পারিপ্রেক্ষিতের 
সূত্র ধরে বিষয়টিকে মনে আনা সহজ হয় । 

পাকে ছাত্রদের কাছে আত সুগম ও সরস ক তে হয় । কানে শোনা বিষয় 
থেকে চোখে দেখা বিষয় বেশ মনে থাকে । তাই 1বজ্ঞানে পাতার 1বষয় 
পড়াবা7 সময় যাঁদ শিক্ষার্থীদের বাগানে নিয়ে গিতে বিশ্িল্ম পাতার আকীতি- 
প্রকীতি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া হর তাহলে সেটা মূখে বোঝানোর “চয়ে বহে 
কার্যকরী হয়। আবার পধবেক্ষণমূলক কাজগলাঃ যেমন বীজের অন্কুরোদ্গম 
ও গাছে পাঁরণত হ্বার 'বষয়টা যাঁদ শিক্ষ'থীঁদের নিজেদেপ পরীক্ষা করতে 
দেওয়া যায় তাহলে তাদের বিষয়টা মনে তো থাকবেই, উপর্ন্ত উৎসাহ জাগবে । 
মনে রখার মূলে থাকে আগ্রহ ও উৎসাহ । অন্য সমস্ত 'চন্তা সেই সময়ের 
মতো সাঁরয়ে যদি কোনো 'নষয়ে মন দেওয়া যায় তাহলে স্মাতর ছাপ মনের 
উপর গভীরভাবে পড়বে । *1907094 ০£ ০০০190197-এর উদ্দেশ্য অজ্প 
সময়ের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া । ইতিহাস, ভগোল, "বিজ্ঞান 
প্রভীতি বিষয় আলাদা করে পড়ালে সময় লাগে বেশী এবং বিষয়গুলির 
প্রস্পরিক সম্পক ছাত্ররা নির্ণয় করতে পারে না। সাধারণভাবে যে কোনো 
একটা বিষয় ধরে নিয়ে পড়ানো যায় । 

মোটকথা, কেবল আব্ন্বির সাহায্যে মুখস্থ করাই নয়, অনুষষ্গ পম্ধাতির 
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সাহাষ্য নিষে বিষয়বস্তুর মধ্যে সদ্পক গ্থাপনের মাধ্যমে মনে রাখার কাজ সহজ 
হয়। তাই সব ক্ষেত্রে 1:08108] 0160101/ ( যৌন্তক স্মৃতি )-কে গড়ে তুলতে 
সহায়তা করতে হবে। তার ফলে শিক্ষার্থীর মনের ওপর চাপ কিছ-টা কমে 
যায় । এছাড়া মানুষের স্মৃতি 'নিভভর করে তার অভ্যাসের ওপর । অন'কুল 
পারবেশ ও মানাসক অবঞ্থা স্মৃতিকে ও স্মৃতির সণ্চয়কে সহজ ও সুগম করে 
তোলে । অনেক সময় শ্রাব্য-চাক্ষূষ সহায়তায় স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী করা যায়। 
অথ্থণৎ বিষয়বস্তুকে নানাভাবে নানা ইন্দ্রিয়ানভূতির মাধ্যমে উপস্থাঁপত করতে 
পাবলে তা সহজে মনে থাকে ও স্মৃতি আধককাল স্থায়ী হয়। কারো বা 
নশরব পাঠে, কারো বা সরব পাঠে আবাত্তির কাজ্ত সহজ হয়। এক একজন এক 
একভাবে বেশশ মনে রাখতে পারে । কেউ বা শূনে, কেউ পড়ে, বলে ও লিখে 
বেশশ মনে রাখার চেষ্টা করে । তাই শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে মাত্র একটি 
নিদিঞ্ট ধারায় সকলের স্মৃতি উন্মেষিত বা স্থায়ী হয় না। 

এই স্মৃতিকে নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । দেখা গেছে যে শিক্ষার্থ'র 
আগ্রহ, একাগ্রতা ও পাঁরবেশ স্মৃতির কাজকে প্রভাবিত করে। অনেকের দুই 
একবার পড়েই মুখস্থ হয়ে যায় কিম্তু তাদের বেশশীদন মুখস্থ থাকে না কিন্তু 
অনেকের আবার তার উল্টো অর্থাৎ মুখস্থ হতে দেরী হয় আবার ম:খস্থ থাকে 
বেশসাঁদন । ইংরেজশতে একে বলে 719100713108 00 16159701097 অথাৎ 
মুখস্থ করা এবং তাকে মনে রাখা । সমস্ত স্মাত পদ্ধাতগলো বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় যে এর বিশেষ [নাট দিক আছে । 7২০০8080101, 1৩০81! 
ও 160001191. অনেক সময় অনেকগুলি 'জীনষের নাম দেওয়া হলঃ? কোন 
নামটি ঠিক এটা 'শিক্ষার্থা দেখে বলতে পারে। অর্থাৎ অনেকগ্ালর মধ্যে 
একটিকে বেছে নেওয়ার কাজে তার কোন অগ্ুবিধা হয় না । কিন্তু তাকে যাঁদ 
বলা হয় & নামণট নিজের থেকে বলতে তাহলে হয়তো সে পারবে না। তাই 
দেখা যায় যে 15০95010700 থেকে অনেকের পক্ষে 76০৪1] কাঠিন। হ২6০৪1] 
করার জন্য মনের উপর বেশদ চাপ পড়ে। তাই আজ আমাদের পরীক্ষা 
পদ্ধতির মধ্যে 16০০116০7 এর কিছুটা অবকাশ দেওয়। হয়। ইংরাজীতে 
একে বলা হয় ?1510216 ০১০০৩--অনেকগঠীলর মধ্যে একটিকে সাঠিক বলে 
বেছে নেওয়া | 

স্সতিকে ঘিরে এই যে রহস্য তা রয়ে গেছে । মানংষ কি মনে রাখে, কি 
ভুলে যায়, কেমন করে ভুলে যায় এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে । অনেকরকম 


শিক্ষার মনপ্তাত্তিক ভিত্তি 5১ 


ব্যাখ্যা থাকা সত্তেও মনে হয়েছে যে এ রাজ্য এখনও অস্পম্ট। কারণ অবচেতন 
মনের যে প্রাক্য়া তা আজও রহসাময় । অনেকাদন একজনকে ভূলে গোঁছ, তার 
নাম ভুলে গোঁছি হঠাৎ সেই নামটা দশ বছর বাদে মনে হল। এর মনস্তাত্তিবক 
ব্যাখ্যা করা সত্যিই কঠিন । তারপর আর একটা কথা আছে “ভুলে থাকা নয় 
তো সে ভোলা, িদ্মৃতির মর্মে বাস রস্কে মোর দিয়েছে সে দোলা” অর্থাৎ যা 
আমরা ভুলে গেছি বলে মনে হয় তা মন থেকে একেবারে মুছে যায় না। মনের 
অবচেতন স্তরে তা তাঁলিয়ে যায় । আর কখনও কখনও তারা ফাঁক দিয়ে উঠে 
পড়ে । তখন হঠাৎ বহুদিনের গুলে যাওয়া জিনিষ স্মাতিপটে জাগে । শিক্ষার 
ক্ষেত্রে এই রহস্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে । অনেকে বলে থাকেন যে ভোলাটা 
হ'ল মনের স্বাভাবিক ধর্ম । বালচরের ওপর পুরানো ঢেউ যে দাগ রেখে যায় 
নতুন ঢেউ এসে তা মুছে দেয়। তেমাঁন নতুন' অভিজ্ঞতার তরঙ্গ নতুন 
রেখাপাত করে মনেরই সৈকতে । আসল কথা ভোলার একটা রীতি আছে। 
যে যা মনে রাখতে চায় বা ভুলতে চায় সেই অনুযায়ী আমাদের মানাসিক প্রক্রিয়া 
চলতে থাকে । অনেকের ছোটখাট ব্যাপার িছুই মনে থাকে না। কিন্তু 
তারা কাবতার ছণ্রের পর ছন্র মুখস্থ বলতে পারে। তাই 'শক্ষকের কোনো 
আশু [িম্ধান্তে উপস্থিত হবার আগে শিক্ষার্থীর মনের গাঁতপ্রকীতি সম্পকে 
বিশেষ দণ্টি ও পয'বেক্ষণের প্রয়োজন | যা কিছু আমরা 'শাখ তার কিছন্টাতো 
ভালার প্রয়োজন আছে। আর ভূলতেও হবে তা না হলে নতুন জিনিষ শিখব 
কি করে? স্মৃতিশান্ত সীমত। নানা পর্যাবে এই স্মাতর প্রকাশ ; যেমন 
ধারণা, ধ্যান, আবৃতি ইত্যাদি। সংস্কৃতে একটি কথা আছে “আব্াত্বঃ সব' 
শাস্ত্রানাং বোধাদাঁপ গরীয়সী।” অর্থাৎ একটি বিষয়ে বদি আমরা একাগ্র হয়ে 
আবাত্ত করতে থাঁক তাহলে তা মনে থাকবেই এমনকি পুনরাবাঁত্তর সঙ্গে 
সঙ্গে তার অর্থও সুষ্পন্ট হয়ে উঠবে । তাই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের আবাত্ত 
করতে উৎসাহ দিতে হবে । এই আবাত্তর মাধ্যমে তারা ভাবাবেগ প্রকাশ করবে 
এবং ক্রমশঃ বিষয়রসকে অনুভব করবে। বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্র 
আবাত্বর বিশেষ উপযোগিতা আছে । দুঃখের কথা আজ অনেক উন্নত 
শ্রেণিতেও অনেককে একটি কাঁবতা আব্াত্ত করতে বললে তার যথাযথ আবাস 
হয় না। তার ফলে মনেও তা দাগ কাটে না। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে 
হয় যে স্মৃতি আমাদের একটি [বিশেষ শীল্ত । এই শান্ত সাঁমিত হলেও প্রয়োগের 
গুণে বা দোষে তাকে কমবেশী কার্যকরী করা যায়। তাছাড়া মাননষের 


৭২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


চিত্তাবিক্ষোভকে কমিয়ে এনে মনের স্থৈষ" বাড়িয়ে স্মাতিকে বিশেষ ফলপ্রস: 
করা যায়। মন যদ ভাবাস্থর হয়, যাঁদ সমাহত থাকে তবে নির্মল মুকুরের 
মত ঘে কোনো বিষয়ের ছায়া তার ওপর স্পন্ট হয়ে ওঠে আর সহজেই তা 
মনে থাকে । তাই শিক্ষককে দেশি দিতে হবে বিভাবে তার মুখস্থ করার 
কাজটিকে সহজ ও সুগম করে তুলতে পারে । সময়. পাঁরবেশ, মানাঁসক অবস্থা 
প্রত্যেকেরই বিশেষ প্রভাব আছে । অনেকেই মনে করেন যে সকালে মুখস্থের 
কাজ সহজ হর আর তার কারণ হ'ল পরিবেশ তখন 'ম্নখ্ধ থাকে ও মনও সতেজ 
থাকে। 

অনেক সময় দেখা যায় যে একটা ীজনিষ কিছুতেই মনে থাকছে না। 
বারংবার পড়া সঞ্ডেও মনে 'কছ দাগ কাটছে না। এসব ক্ষেত্রে ক করা ভচিৎ ? 
এর একটা উপায় হল প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে মান.সক প্রক্রিয়াকে আরও 
সঞ্জীব করে তোলা । এই আলোচনার ফলে মন নাড়া পায় এবং আলোচনার 
[বিশেষ বিশেষ দিক 'অনুষঙ্গের কাজ করে। দেখা গেছে ছোট ছোট দলে ভাগ 
করে বিষয়বস্তুকে নানাভাবে আলোচনা করলে শিক্ষার পথ সহজ হয় । 

এই স্মতিকে কেন্দ্র করে অনেকগনল প্রশ্ন মনে জাগে । যেমন, স্মতিশন্তি 
নিয়ে মানুষ জন্মায়, না স্ম্বতিশক্তিকে চেপ্টার ফলে বাড়ানো যায়? অনেক 
সময় দেখা যায় যে, গীবনের এক এক স্তরে এক এক রকম স্মতিশান্ত “শক্ষার্থ“র 
পাঠানুশনলনে সহায়তা করে । প্রথম জীবনে মানুষের অনুকরণ করার শল্তি 
প্রবল থাকে । সেযা ?কছ: শোনে তাই তার সহজে মুখস্থ হয়ে যায়, বয়সের 
সঙ্গে সঙ্গে সেই রকম স্ম।ত ক্রমশঃ হাস পায়। কিন্তু পরে আর এক রকম 
স্মতশ্ান্তর উন্মেষ হয় । ইংরাজীতে একে বলে 19871001 £001)১1 
( যৌন্তকস্মত )। স্ম:তর এই দিকটি কিভাবে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে 
শিক্ষকের 'চন্তা ও গুবধণার অবকাশ আছে । ্‌ 


স্মৃতি ও শিক্ষকের কর্তব্য 


বর্তমানে আমরা শিক্ষার্থীর ভাষামলক িখনকে প্রাধান্য দই । ক্রিয়া- 
কেন্দ্রিক শিক্ষার দিকে আমাদের দ:স্টি আকৃষ্ট হলেও গতানুগাঁতিক পুনরাবতি 
মুলক শিখন আজও টিকে আছে । তাই আমাদের পরণক্ষা ব্যবস্থাও 
গতানুগতিক ধারায় চলে আসছে । আধকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ষে স্মতিলম্থ 
তথ্যের উপস্থাপন করতে পারলে পরীক্ষায় সাফল্য সুনিষ্চত হয় । কিন্তু 


শশক্ষার মনস্তাত্তিক 'ভীত্ত এ 


প্রশ্ন হলো এই স্মৃতিকে কিভাবে প্ররুত শিক্ষার 'দিকে ডী্দঘ্ট করা যায়, 
কিভাবে স্ম:তি উজ্জীবিত করা যায় । 

স্মরণক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর কয়েকটি উপাদান আছে । 
যেমন 1১ শিখন, (২) ধারণকিয়া (71606001000, (৩) পুনরুখাপন, 
(৪) পুনরুদ্রেক, (৫) প্রত্যাভিজ্ঞা । প্রাতিটি পষণয়ে স্মতির যে ভিন্ন ভিন্ন 
প্রক্রিয়া রয়েছে তাকে স্নতঃস্ফ্ত করতে হলে কয়েকটি উপায় উদ্ভাবন করা যেতে 
পারে। যেমন (ক) পাঠ্য !বষয়ে বস্তুকে অতীত আঁভজ্ঞতা বা ধারণার সঙ্গে 
সদ্পক্যুন্ত করে তাকে অর্থপূণ“ ভাবে উপস্থাপিত করলে ধারণ ও শিখন দুই 
প্রক্রিয়াই সহজ ও স্বতঃস্ফৃত" হয়ে উঠবে । 

(খ। পাঠ পম্পকে বিস্তৃত আলোচনাব পুরে তার সম্পকে একটা সামা গ্রক 
ধারণা দেওয়া ফলপ্রস: হয । 

(গ) শিক্ষার্থীর প্রবণতা ও আগ্রহের 'দকে দযান্ট রেখে বিষয়বস্ত্র 
উপস্থাপন হলে স্মরণপ্রাক্রয়া শাকির হয় । 

(ঘ) একি না্দন্ট ক্লম অনুসরণ করে এই স্মরণপ্রক্রিয়াকে সহজ করা 
যায়। 

(৬) পাঠ দানের সময় শক্ষক যাঁদ শিক্ষাথী“দের সক্রিয় শিক্ষলের নাক 
অনুসরণ করতে বলেন তাহলে তা কাষ করা হয় । 

(5) শক্ষণ সময়ের দেষয ঠিকমতো শিরবাচন করে শক্ষার্থা“দের অবসাদ 
আসার আগেই আলোচনা সানায়ক ভাবে বন্ধ করা বাঞ্ছনীয় । 

(ছ) 'শক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সম্টারের জন্য বষয়বস্ত্কে শিক্ষার্থীর 
কোনো চাহদার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে তাদের মধো চেষণা জাগ্রত হয় । 

(অ) বিষয়বম্তুর এপযোগিতা বুঝে অভিজ্ঞতার প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষার্থাঁর স্মরণ প্রক্রিয়াকে কার্ধকরখ করে তোলা সহজ হয় ৷ তাই শ্রেণীপাঠনের 
ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই কয়াট নীতির অনুসরণ করা উচিত । মোটকথা অভ্যাসগত 
ও যাম্ন্িক স্মতর পারবে ব্যাস্ত প্রাতাষ্ঠিত বা যৌস্তিক স্মঃতর প্রয়োগের দিকে 
শিক্ষার্থীকে অনপ্রেরিত করতে হবে । 

প্রকৃত স্মহত ও স্থায়ী সম তকে উন্মোঁষত করার সব রকম আয়োজন করতে 
হলে জ্ঞানমূলক আঁভক্ঞতার সঞ্য়নকে উৎসাহত করা প্রয়োজন । আদশগত 
দিক থেকে ধ্যান্তাভাত্তক স্মৃতি (1981081 71611005 ) স্থায়ী ল্মৃতি, সনি 
স্মৃতি (9০1৬6 1102190% ) ও ব্যান্তগত স্মৃতি অন্যান্য "্মুৃতির থেকে 
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শিক্ষাক্ষেত্রে আঁধক সহায়ক । তাই িভাবে এই স্মতিগৃিলকে কার্যকর করা 
যার সেবিষয়ে বিশেষ চিন্তা ও গবেষণার অবসর আছে । 


১৫। কল্পল। ও শিক্ষকের দািত্ব 


মতি ছাড়াও আরও অনেক গনের শান্ত শিক্ষার্থর জীবনকে প্রভাবিত 
করে। যেমন কল্পনা । কল্পনার ফলে অনেক সণম্টমূলক কাঙ্গ সম্ভব হতে 
পারে। যেমন কাব্যরচনা ও ছবি আঁকা কমপনার ফলশ্রুুতি। বাস্তব থেকে 
নেওয়া হলেও ভাববিলাস তার মধ্যে প্রতিফালত হয় । শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
এই কল্পনার তারতমা দেখা দেয় । সাধারণতঃ দুরকমের কল্পনা থাকতে 
পারে। একটি হল মুক্ত কল্পনা আর একাঁটি অমুন্ত । এই কজপনার নানাদক 
সম্বন্ধে শিক্ষকের সজাগ থাকা প্রয়োজন । বাস্তবঞ্জীবনে এদের প্রয়োজন 
আছে। আমাদের মনের সৃজনশঈলতার ফলশ্রীতীহসাবে কল্পনার প্রকাশ 
হতে পারে । যেমন সাহত্য, শিল্প, দর্শন সবাদকেই কল্পনার অবদান 
আছে। 

ধ্জপনার উপযোগিতা যথেস্ট । হংরাজীতে যাকে 05901%5 12981090100 
বলা হয় শিক্ষার ক্ষেত্রে তার মূলা যথেষ্ট । বিজ্ঞানীদের কঙ্পনা কত উদ্ভাবন 
ঘটিয়াছে। শিল্পীর সন্টর মূলে আছে এই কল্পনা । আমাদের সাহিত্য, 
শিল্প, দন, বিজ্ঞান, নৃতা, সংগীত সমস্ত বিষয়ের গবেষণার মূলেও 
17161160112] 110951121101) এর প্রভাব । দেশের সমাদ্ধ বা ব্যান্তজীবনের 
সমদ্ধি 719০01091 170821786191) এর ফলে সম্ভবপর হয় । 

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নানা সংঘাত আসে । আমাদের বহুবাসনা এই 
সংঘাতে চ.ণ হয়ে যায় । আমাদের মন সেই সব বাসনাপরণের কামনায় চগ্ুল 
হয়। নরক কল্পনায় হয়তো 'বশেষ কোনো কাজই হয়না । 

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্বভাবতঃ কল্পনা-প্রধণ । পাঁরিপাঁ*্বককে ঘিরে 
তার। প্রথমে কপনার জাল বুনতে থাকে । যতই তাদের বয়স বাড়তে থাকে 
ততই তাদের কল্পনা জগং প্রসারিত হয়। কল্পনাকে বিকশিত করে জীবনের 
পথে এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়া 1শক্ষার উদ্দেশ্য । ছোটবেলা থেকে যাতে শিশুরা 
ভাল কাজ করার প্রেরণা পায় সেই ধরণের কঙ্গনা জাগয়ে দেওয়া উচিত। 
কল্পনা মিথাশ্রয়ী হলে তার পাঁরণাঁতি ভালো না হ'তে পারে। প্রায়ই আকাশ- 
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কুসুম চিন্তা করা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ নয়। কংপনাকে বদি বাস্তবাভিমৃখী করা 
যায় তবেই সফল পাওয়া যায়। 

আমাদের জীবনে বহ্‌ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা মনে স্থান দিতে 
চাই না। এইসব 'িন্তা আমাদের স্নায়মণ্ডলীর ওপর চাশ সূছ্টি করে মনের 
বিকার ঘটায় । 

স্মৃতি ও কজ্পনা উভয়ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির (1702861% ) উপর 
নির্ভর কার। স্মৃতির বেলায় আমার্দের অভিজ্ঞতার সূত্রকে টেনে মনে করতে 
চেষ্টা করি। কিন্তু কল্পনায় অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপ কাজে লাগে । 

জীবনের অতৃপ্তি অক্ষমতাকে ভুলতে না পেরে অনেক সময় মানুষ কজ্পনার 
আশ্রয় নেয় । 'দিবারান্র এইসব কল্পনার প্রশ্রয় 'দলে বাস্তব দৃষ্টি হারিয়ে যায় । 
তখন আর সাধারণ সুস্থ মন থাকে না। বিকৃতকজ্পনা চিত্তের 'বিকার এনে 
দেয়। এই ধরনের অস্তরস্থ লোকেদের অনেকের ধারণা হয় যে তারা আগে 
খুব ভালো ও বড় ছিল। এই চিন্তা তাদের মনে একটা স্থায়ী জটের সূ্টি 
করে। 

অনেকে মিথ্যা জনিস 'নয়ে বড়াই করে । এর মূলে আর কিছু নেই আছে 
শুধ, মিথ্যা কজ্পনা। জীবনের ক্ষেত্রে তারা সবাদক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে 
আছে। কল্পনার রঙে রাঙিয়ে তারা নিজেদের বিদ্বান অর্থবান বলে প্রাতপন্ন 
করতে চায় । এইভাবে তারা চিরকাল নিজেদের সান্ত্বনা দিয়েই চলে । 

ব্যান্তুগত জীবনেও অনেকে নিজেদের আতীরস্ত বাদ্ধমান বলে মনে করে । 
তারা ঘা করে তাই ঠিক, আর অন্যসকলে যা করে তাই ভুল । এই ধরনের 'মথ্যা 
ধারণা গড়ে তোলা সুস্থ মনের লক্ষণ নয় । 


প্রতাক্ষ ও কল্পনা 


যে সব জানিস আমাদের ইীন্দ্রিয়গ্রাহ্য তা প্রত্যক্ষ। আর বে সব বিষয় 
আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বাইরে, মন কল্পনার সাহায্যে তাদের ছবি আঁকে । 
এই মানস-ছিই (18857 ) হল কল্পনার উপাদান । কল্পনার বৈশিষ্ট্য 
এখানেই । প্রত্যেকের সম্পর্ক শুধু বর্তমানের সঙ্গেই । কিন্তু কম্পনার গাঁতি 
বাধাবন্ধহশন, অপরিসীম, কঞ্পনায় আমরা দুর অতাঁতে চলে যেতে পারি। 
আবার ভবিষ্যতেও যেতে পাঁর। মন তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে নানাভাবে 
নাড়াচড়া করে । কখনও গ্মতমন্থন, কখনও রোমম্থন চলতে থাকে । 
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কল্পনার শ্রেণীবিভাগ 

কল্পনা সচেম্ট ও 'নিশ্চেন্ট এ দুরকমের হতে পারে । সুজনাত্মক কম্পনা 
আমাদের মন থেকেই কতকগুলো ছাঁব আঁকে । 0716805 101981080107 
সবসময়ই বাস্তবাভিমুখী হয় না। যখন বাস্তবাভিমুখী হয় তখন তাকে বলা 
হয় বাস্তব কপনা 018011091 17191086107. )। পণ্বার্ষকী পরিকঙ্পনা 
বাস্তব কল্পনার উদাহরণ । 

[২০০০1(:৬০ 11051119110) এব ক্ষেত্রে ক্পনার একটা ধনাঁদ্দ্ট উত্তেজক 
থাকে । যেমন সংষ্টিবিষয়ক প্রদশ্নী দেখে এসে মনে মনে কৃষিবিদ হবার 
কঞ্পনা জাগে । 

যে সব কল্পনা বাঁদ্ধর বা জ্ঞানের 'ধকাশ ঘটায় তাদের বলা হয় 
1706116015101 17051717010) একটা আত সামান্য বিষয়ের কজ্পনা বহৃসময় 
দারশীনকের গবেষণার উৎস হয় । 

যে কল্পনার আশ্রয় কৰে গাঁতিমাশিজ্পন দেবীর দেহ অপার্থব রূপলাবণ্যে 
ভরে দেয় তা হচ্ছে ৪5951175010 117291108)00, 

(বিষয়বস্তু হিসাবে আবার কল্পনা বৈজ্ঞানিক, দাশ্শীনক, এঁতিহাসক প্রভৃতি 
হয়। শাজার সোনার ম:কুটের খাদ পরীক্ষা করতে গিয়ে আফকিমোৌডস বিখ্যাত 
আপেক্ষিক গররুত্বের সন্র বাব করেন । মহাশুন্য ভাসমান গ্রহ উপগ্রদের কজ্পনা 
বিজ্ঞানীদের মনে এনে দিল কৃত্রিম উপগ্রহেব পাঁরকলপনা । এসব বৈজ্ঞানিক 
কষ্পনার উদাহরণ । 

আবহাওয়া প্রাতকুল দেখে ধারণা হল যে ধান এবার হাবে না, তাই কিছ ধান 
কিনে রাখা হল। এটা হল ৩০৪০৫৪(1০1, আবার আবহাওয়া অনুকূল দেখে 
ভাবষাতে ভালো ধান হবে, এট চিম্তাটি তল 21709080707-এ দুটো এক 
ধরনের বজ্পনা । 

যে কম্পনা কববার সময় আমাদের মন নিঃসীম শ্‌ন্যে পাখীর মতো বাধা- 
বন্ধ হীন হয়ে ঘুরে বেড়ায় সেটা হল মুক্ত কঙপনা (16০ 10851091107); 
আর যেখানে কঙ্পনা সহজ পথ না পেয়ে নানা প্রাতিকলতার আবর্তে ঘোরে 
সেটা হল ০০2601150 11091080101). 111451010, 17811001790101, 
[16810 এগুলো কম্পনারই শাখাপ্রশাখা । 

একটা বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য বোধ থেকেই 11105101) এর জন্ম হয় ফিল্তু 
[7011001090190-এর উজ্টোটাই হয় । সেখানে বস্তু বা বিষয়ের অস্তিত্ব থাকে 
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না। আপনাথেকেই ভাব এসে কল্পনাকে আশ্রয় করে। মনের বিরদ্ধে ইচ্ছে 
অনেক সময় স্বপ্নে রূপ পায় । অনেক সময় ষে কম্পনার সমাধ্চি হয় নি, ঘুম 
এসে গেছে, স্বপ্ধে সেই কক্পনার সমাধি হয় । 


কল্পনার উপযোগিতা £ 


কল্পনা যে সবসময় কালই হরণ করে তা নয়, স্রস্থ কজ্পনার উপযোগিতা 
আছে । 072811৬6 10781780191 আমাদের মনের সজনধার্মতার পারিপোষক । 
বিজ্ঞানীর কল্পনা কত উদ্ভাবন ঘঁটয়েছে। শিল্পীর প্রেরণার মূলে আছে এই 
কছ্পনা। আমাদের সাহতা, শিল্প, জ্ঞান, নৃতা, সংগীত সমস্ত বিষয়ের 
গবেষণার মলেই যেমন 27061150081 11025108610105 দেশের সমৃদ্ধি বা 
ব্যান্তঞীবনের সমস্ধির মূলে তেমন 17801192) 110910811017 1 1১180119891 
1101101090017-ই জন্ম 'দয়েছে ভাকরানাঙ্গল আর দামোদর বাঁধের, 
বিশাখাপত্তনমের জাহাজ 'নর্মাণ শিল্পের । 

মামাদের প্রাত্যাহক জীবনে নানা সংঘাত আসে । আমাদের বহু বাসনা মেই 
সংঘাতে চৃণ" হয়ে যায়। সেই অনন্ত বাসনা আমাদের অবচেতন মনের আঁধারে 
ফুবেযায়। সময় এবং সুযোগ পেলেই তারা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে আর মনের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে । তখন আমাদের মন সেইসব বাসনাপৃরণের কামনায় 
চণ্ল হয় । 'নরর৫থক কম্পনায় হয়তো বিশেষ কোনো কাজই হয় না। কিন্তু 
কারো মনে হয়তো খুব লেখাপড়া করার শখ কিন্তু প্রাতিকুল অবস্থায় তা পূর্ণ 
হয়নি । এই চিন্তাই তাকে বড় হবার সময় ও সুযোগ খখজে দেবে । 

আবার সমস্ত সময় সংসারের ঝামেলায় মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেইসময় নিভ-ত 
অলস কজ্পনা আমাদের শ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করে । ছোটছোট ছেলেমেয়েরা 
বড়দের থেকে অনেক বেশী কন্পনা করে । তখন তাদের মন থাকে কজ্পনাপ্রবণ । 
শুধুমাত্র মা বাবা আর পাঁরপাম্বিককে ঘিরে তারা প্রথমে কম্পনার জাল বুৃনতে 
থাকে, যতই তাদের বল্পস বাড়তে থাকে ততই তাদের চোখ খোলে তাদের 


কঞ্পনাতেও তখন পাঁরবর্তন আসে । তাই শিশুদের চারন্তরকে এমনভাবে তৈরী 
করুতে হবে যে তারা নুস্থ কঙ্গনা নিয়ে ষেন জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারে । 
তবে একথা সাঁত্য যে অবাস্তব ভীরু কঞ্পনাকে রুখতে না পারলে ভবিষ্যত 
ভালো হয় না। ভবে ছোটবেলা থেকে যাতে শিশুরা ভালো কাজ করবার 
প্রেরণ পান্্ু সেই ধরনের কল্পনার প্রঙুয় দেওয়া উচিত । 72৫1০ দেখে রজর 
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জানতে ইচ্ছে হয় £৪$০-র কলাকৌশল । তাকে যাঁদ সে সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া 
যায় তাহলে সেটা তার হৃদয়গ্রাহী হবে আর সে সম্বন্ধে সে চিন্তা করে ভবিষ্যতে 
একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারে । কল্পনার বিশ্লেষণে দেখতে হবে, কল্পনা যেন 
মথ্যাশ্রয়ী না হয় । পড়বার সময় হয়ত পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না মনে মনে কম্পনা 
করল তার শরীর ভাল নেই, আজ যা হল না. কাল সে শেষ করবে। কিন্তু 
পরাঁদনও অমন অজুহাত এল । এ ধরনের কম্পনা সুস্থ চিত্তের লক্ষণ নয়। 
কল্পনাকে যদি বাস্তবাভিমুখা করা যায় তাহলে সুফল পাওয়া যায়। 

আমাদের জীবনে বহ্‌ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যা আমরা চিন্তা করতেও 
ভালবাসি না। এর ফলে এই সবাচন্তা আমাদের স্নাম়মণ্ডলীতে এমন কতকগুলো 
ক্রিয়া করে যার ফলে মনের বিকার ঘটে । 

স্মাতি ও কল্পনা উভয়ক্ষেত্রেই আমরা মানসিক ছবির (11004891% ) উপর 
নভর করি। স্মাতির বেলায় আমাদের আভিজ্ঞতার সত্রকে টেনে মনে করতে 
চেষ্টা কাঁর, 'কিম্তু কঙ্পনায় আভিজ্ঞতার সামাগ্রক রপকে 'ভাত্ত করে রঙে রসে 
জাল বন । 


কল্পনার বিকার £ 


দেহ যাদের অস্ত্রস্থ, তাদের মনের মধ্যে বিকৃত কল্পনার জন্ম । দেহে মনে 
যারা দুর্বল, জীবনের সংগ্রামের অগাঁণত বাধাবিপান্ততে তারা আরও দুবল হয়ে 
পড়ে । তাদের জয় করবার কল্পনা তারা আনতে পারে না। এইভাবে নিরম্তর 
পি'ছয়ে পড়ে জীবনের ক্ষেন্রে তারা পঞ্চহ হয়ে যায় । অনেকে 1দবারান্ন অবাস্তব 
কনুপনার প্রশ্রয় দিয়ে বিকৃতচিত্ত হয়ে পড়ে । তারা তখন আর সাধারণ সুস্থ 
মানুষের পষণীয়ে থাকে না। বিকৃত কল্পনা বিকৃত মস্তিজ্কের জন্ম দেয় । এই 
ধরনের অস্রদ্থ লোকদের অনেকের ধারণা হয় যে, তারা আগে খুব বড়লোক 
ছিল। এই 'চন্তা এদের মনে একটা স্থায়ী জের সাঁন্ট করে। 

এসব ছাড়া আমরা সাধারণ জীবনে দোখি অনেকের বিদ্যা কিছুই নেই, তবুও 
সেই সব জিনিষ নিয়ে তারা বড়াই করে । এর মূলে আর কিছু নেই, আছে 
শুধু মিথ্যা কল্পনা । জীবনের ক্ষেত্রে তারা সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে আছে, 
কম্পনার রঙে রাঙিয়ে তারা নিজেদের বিদ্বান অর্থবান বলে প্রতিপন্ন “করতে 
চায় ॥ এইভাবেই তারা চিরকাল নিজেদের সাদ্ত্বনা 'দিয়েই চলে । 

আবার অনেকে জীবনে না চাইতেই সব পায়। তাদের মনে কোনো 
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অতৃপ্তর সুযোগ নেই। তাদের মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা অস্ধাস্ত কিছুই 
থাকে না। তখন তারা দুঃখের কজ্পনা করেই আনন্দ পায়। ধনীর দুলাল 
নিজেকে গরীব ঘরের মেয়ে ভেবে তার দুঃখের ভাগ তে চায় । আবার অনেক 
সময় সকলের চোখে পড়বার জন্য মুখ ভার করে থাকে সকলে যাতে তাকে 'কি 
হয়েছে জিজ্ঞাসা করে, সাধাসাধি করে । অনেক সময় কাজে অসাফল্যের চিম্তা 
আমাদের এমন করে তোলে যে আমরা ব্যর্থতার কারণ চিন্তা না করে নিজের 
দোষ অপদ্ের ওপর চাপিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করি। পরীক্ষায় অরুতকাধতার 
মূলে নিজের ত্র:টি না দেখে পাঁরপার্বিকের ওপপ সব ব্রি চাপিয়ে দই । 
পরাজয়ের অগৌরবের গ্লানি ঢাকবার জন্য মিথা ক্পনার আশ্রয় 'নিই । 

ব্যন্তগত জবনে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেকে নিজেদের আতা'রন্ত 
বুদ্ধমান মনে করে। তারা যা করে তাই ঠিক, আর অন্য সকলে যা করে তাই 
ভুল। এই ধরনের "চম্তা যখন অত্যাঁধক মান্রায় হয় তখনই মানসিক 'বকার 
দেখা যায় । 

[1180510119) 0191100109610]) 1985 0168105--এসবগুলোও মনের 
'বকাতি ক্পনা । 

মনের ভুল ধারণা বা সুস্থকজপনাব অভাব স্নায়ুবিকাশের কারণ । আমাদের 
জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে যে সেই সমস্ত ঘটনার কথা চিন্তা করতেই 
আমাদের লব্জা বা দুঃখ হয়! সেই সব খটনা আমরা চেপে থাকি । অবচেতন 
মনে তারা নানা জটের স্ন্ট করেও আমাদের মানসিক স্থের্য নণ্ট করে। 
মনোবকারগ্র্ত রোগীদের মধ্যে অনেকসময়ই দেখা যায় যে তারা ভুল বিশ্বাস 
[নিয়ে অমনভাবে বসে আছে যে তাদের সেই ভুল 'বিশবাস থেকে নড়ানো যায় না। 
ভ্রান্তচিন্তা তাদের মনে এমনভাবে নজের বাসা বে"ধে তাদের দুঝল করে ফেলে 
যে তখন তারা ভ্র/দ্ত চিন্তারই দাস হয়ে থাকে। 

ফ্লয়েডের মতে স্বপ্নে মানুষের নিরুদ্ধ ইচ্ছা পূর্ণ হয়। বহুকাজ মানুষ 
লোকলঙ্জার ভয়ে বা অন্য নানা কারণে প্রকাশ্যে করতে পারে না। সেইসব 
চেতনমানসের অন্তরালে জেগে থাকে । ঘুমের মধ্যে তারা অবচেতনের অন্ধকার 
থেকে বোৌরয়ে আসে । যাদের মনে এই নিরুদ্ধ ইচ্ছের সংখ্যা বেশী তারাই 
অন্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে । আপাতদম্ধিতে এসব ক্বপ্নের কোনো অর্থ পাওয়া 
ফায় না বটে কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন এসব স্বপ্নের রহস্য উদ্ঘাটন করলে 
অবচেতন মনের বহু জট খোলা যায়। 


৮০ [শক্ষা বিজ্ঞান 


এখন প্রশ্ন হল কম্পনাশান্তর উন্মেষ কিভাবে হতে পারে । শ্রেণীর মধ্যে দেখা 
বায় ষে অনেকে বাস্তবের সীমা আতন্রম করে কল্পনাকে কাজে লাগাতে পারে 
না। ফলে সাহিত্য ও ?শজ্পকলার ক্ষেত্রে তাদের আত্মপ্রকাশ রুদ্ধ হয় ; ক্পনা- 
শান্তকে 'ক বাড়ানো যায়? এটাই হল অনেকের প্রশ্ন । বিশ্লেবণ করলে দেখা 
যায় যে নানা রকম কল্পনা "শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। যেমন সচেষ্ট ও 
[নশ্চেষ্ট কল্পনা । এছাড়া বজপনাকে নানা শ্রেণীতেও ভাগ করা হয়েছে। 
ইংরেঞশতে এদের বলা হয়-(%) 009801৬0 1119,5107201010 (খ) 01900621 
11790170151), যে কল্পনা স:জনাত্মক বা 01986৬০ তারা লবসময় 
বাস্তবাভঙিমুখী হয় না। তাহ সেখানে বাস্তব কল্পনার সঙ্গে পার্থক্য । 
আধকাংপ ক্ষেত্রেই সজনাত্মক কল্পনার মৌলিক দু্টিভাঙ্গর পাঁরিচয় মেলে । 
অর্থাৎ বাস্তবের শন্তিকে ছাড়িয়ে যে কল্পনা নতুন ক্ছ সৃষ্টি করতে পারে 
তাকে সূজনাত্মক কম্পনা বলা হয়। কল্পনাকে অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাগ 
করা হয়। যেমন 7২6০৩01%০ 11021091101) | এক্ষেত্রে কল্পনার একটা 
নাঁদ্ট উত্তেজক থাকে । যেমন কৃফাবিষয়ক প্রদর্শনী দেখে এসে কারও কাঁষাঁবদ 
হবার কঙ্পনা জাগে । আর যে কল্পনা বদ্ধ বা জ্ঞানের বিকাশ ঘটায় তাকে 
বলা হয় 17611901091 17771080101) সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, চারুকলা 
ঠাতিতি ক্ষেত্রেই এর প্রভাব দেখা যায় । কিন্তু নানারকম পাঁরকজ্পনা যেমন 
পণ্চবাঁধকী বা অন্যকোনো শিপ পারিকজ্পনা 019000981 11012£109000-এরই 
ফলশ্রতি । 

আমাদের প্রাতিদিনের জীবনে নানা সংঘাত আসে । সেই সংঘাতে আমাদের 
আমাদের বহু ইচ্ছা চূর্ণ হয় । ফলে নেরাশা ও দুঃখ আমাদের ভারাক্লান্ত করে 
তোলে । ষে কামনা বাসনা পূর্ণ হয়নি সামায়কভাবে অবচেতন মনের আধারে 
তা ছুবে যেতে পারে কিন্তু সময়ে সময়ে আবার অলস কল্পনার সাহায্যে আমরা 
কিছুটা তৃপ্থি পেতে চেষ্টা করি। এইভাবে কখনও কখনও কঞ্পনা আমাদের 
মনে সান্ৰনা জোগায় । সে কল্পনা বাস্তবাভিমুখী না হলেও জীবনে তার 
মূল্য আছে। আমি বিদ্বান হতে পারলাম না। 'কিম্তু বিছ্বান হবার বাসনা 
আমাদের মধ্যে রয়েছে । তাই যে কোনো ভাবে শতসংগ্রামের মধ্যেও সেই 
কল্পনাকে পাথেয় করে আমি সংকজ্প গড়ে তুলি। আর সেই সংকষ্প একদিন 
কঙ্গনাকে বাস্তব রূপ দেক্স। ফলে দেখা যায় ষে কম্পনা যাঁদ একটি দিকে 
ক্রমপারবর্তন লাভ করে তাহলে তার মূল্য আছে। আর যাঁদ কেবল তা 


শিক্ষার মনস্তাঁত্্ৰক ভাত্ত ৮১ 


আকাশকুসুম রচনায় সাহায্য করে তাহলে জীবনে আরও বিপষ'য় ঘটতে পারে। 
এখন দেখা যাক শিক্ষাক্ষেত্রে এই কজ্পনার স্থান কোথায় ? 

আর শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার্থীদের নানারকম কল্পনাকে আমরা শিক্ষকহিসাবে 
ভাবে বুঝতে চেষ্টা করব । 

প্রথমেই আসে শিক্ষকের কথা । অনেক 'শিক্ষকেরই স্বপ্ন থাকে তারা ভালো 
শিক্ষক হবেন । কেউবা সমাজসেবী হিসাবে কেউবা শিল্পী সাহিত্যিক বৈজ্ঞানিক 
হিসাবে প্রাতিষ্ঠা লাভ করবেন-এর্প আশা তারা পোষণ করেন। কিন্তু 
কজনের জীবনে সে সাধ পূণ হয় ? জীবনের আবর্তে ঘুরতে ঘুরতে যখন তাঁরা 
দেখেন যে তাদের অন্য কোনো পথ নেই তখন একটা হতাশা তাঁদের জীবনে ফুটে 
ওঠে। অধিকাংশক্ষেত্রেই এই নৈরাশ্য, ব্যান্তগত জীবনের এই পরাজয় তাদের 
বত উদযাপনের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেয় । কোনোমতে কয়েকঘণ্টা সময় 
কাটিয়ে বিদ্যালয়ের গণ্ডী থেকে বোরয়ে আসার জন্যে তাঁদের মন অস্থির হয়ে 
ওঠে । এই ধরনের 'শিক্ষকের সংখ্যা আজ কম নয়। 

এদের কিভাবে কল্পনার মাধ্যমে নৈরাশ্য থেকে বা বিড়ম্বনার থেকে 
আংশিকভাবে মনক্ত করা যায় সে কথা ভাববার আজ সময় এসেছে । মনে হয় এ 
দূম্টিতঙ্গীর ফলে তাদের হতাশা আরও বেড়েই যায় তার চেয়ে শিক্ষার্থাকে 
ভালবেসে শিক্ষার কাছে কিছুটা আনন্দের পাথেয় সংগ্রহ করতে পারলেই বোধহয় 
ব্যান্তগত জীবনের নৈরাশ্য কিছুটা কমে আসে, মন কিছুটা সাধ্ত্বনা পায়। 
[নজের জীবনে যে সাধ পূর্ণ হয়নি, যারা ভাবীকালের অগ্রদূত, তাদের জীবনের 
সেই সাধ মেটাতে সাহায্য করার মধ্যে তৃপ্ত আছে বোক। এই তৃপ্জি হচ্ছে 
শিক্ষকজীবনের মূল পাথেয় । অতৃপ্ত মন নিয়ে কোনো কাজই সার্থক হয় না। 
নানা পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থঁরা স্কুলে আসে । বিদ্যালয়ের 
আঁধকাংশ শিক্ষা?" দরিদ্র । তাদের মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনার অবকাশ 
কতটুক। কিন্তু শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষক এইসব 'কিশোর প্রাণকে অন্:প্রাণিত 
করতে পারলে তাদের মনে 'কিছটা আশার সঞ্চার হয়। প্রত্যেকের মধোই যে 
আশা-আকাত্ক্ষা আছে কঠোর সংকঙ্প নিয়ে তা পূর্ণ করবার দিকে এগিয়ে যেতে 
হবে। এরকম আশার বাণ শিক্ষকের কাছ থেকে এলে শিক্ষার্থী” তাদের মহত 
কঞ্পনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে । তা না হলে ফুলের মত কিছুদিনের মধ্যেই 
তারা ঝরে যায়। শ্রেণীতে পড়াতে পড়াতে শিক্ষকের একথা বুঝতে দেরা হয় 


না যে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থর এক একটি স্বতন্ত্র ব্যন্তিত্ব আছে । এক একজনের 
1শঃ-বিং--৬ 


৮২ ?শক্ষাবিজ্ঞান 


এক একদিকে আগ্রহ, এক একরকম বিশেষ শান্ত ও সম্ভাবনা । তেমান কারও 
মধ্যে যাকে বলে বাস্তব কল্পনার প্রাচুর্য, কারও মধ্যে বা সজনাত্মক কল্পনার । 


স্মৃতি ও কল্পনার পার্থক্য 


স্সতি ও ক্পনা এই দুই রকম মানসিক প্রক্রিয়াতেই ভাবম্যর্ত বা কঙ্গেপের 
সাহাধ্য নিতে হয়। কারণ এই দুই প্রাক্রিয়ারই ভীত্তিস্থল আমাদের অতীত 
আঁভভ্ভতা । অবশ্য স্মতি কঞ্পনার উপাদান সংগ্রহ করে । স্মাততে আমাদের 
অতীত ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয্ন মাত্র, িম্তু কম্পনায় ঘটনার পুনরাবৃত্ত ঘটে 
না। বরং কল্পনায় নতুন সংযোজনের ফলে এক স্বতন্ত্র ভাবমর্তি ফুটে ওঠে । 
কাজেই স্মৃতির মধো যে প্রত্যভিজ্ঞা (79০08016197 ) নিহত আছে কম্পনায় 
তানেই। যার কোনো বাস্তব আম্তত্ব নেই এমন জানসও আমরা কজ্পনা 
করতে পাঁর। তাই স্মৃতি ও কল্পনার মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও মানাঁসক প্রক্রিয়া 
1হসাবে তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হবে । অবশ্য এই দুইটি মানাঁসক 
প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা স্পন্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়। মনে হয় একাঁট অপরাঁটর 
পরিপূরক । এই কারণেই তাদের শিক্ষাগত তাৎপর্য সুস্পষ্ট হলেও উভয়কে 
পূথক ভাবে বিশ্লেষণ করা কঠিন । 
মানাসক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে স্মৃতি ও কজ্পনা 'িবশেষ উল্লেখযোগ্য । উভয় 

ক্ষেত্রেই ভাবমৃর্তি বা কল্পের সাহায্য নিতে হয়। অতীত আঁভজ্ঞতার ওপর 
ধভাত্ত করে এই মানাঁসক প্রীক্য়া চলতে থাকে । কল্পনার ক্ষেত্রে আমাদের স্মৃতি 
সহায়ক হলেও অভিজ্ঞতার প্রসার ও নূতন ভাবমযার্তর সূষ্টি এই মানাসক 
প্রক্কিয়ার বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয় । ত্বাই কল্পনাকে একটি বিশেষ মানাঁসক 
প্রক্রিয়া হসাবে মনস্তাত্তকরা মনে করেন । শিক্ষাক্ষেত্রে এর মূলা যথেষ্ট, 
কারণ যে কোনো নুতন সূণ্টি করতে হলে কম্পনার আশ্রয় নিতে হয়। এই 
কজ্পনাকে নান শ্রেণীতে ভাগ করা হয় যেমন-_ 

(ক) ইচ্ছা ও আঁনচ্ছাকৃত কল্পনা । 

(খ) রচনাত্মক ও গ্রহণাত্মক কম্পনা । 

(গল) বিশেষ মানসিক উদ্দেশ্াজনিত কঞ্পনা । 

(ঘ) বৌম্ধিক কল্পনা । 

(৩) সোন্দযবোধের কঙ্পনা। 

(চ) 'বিম্বাসজনিত কঙ্পনা । 


শিক্ষার মনস্তাঁত্বৰক ভাত ৮৩ 


ইত্যাদি । এই বি*বাসজনিত কঞ্পনাকে আবার তিনটি পষণয়ে ভাগ করা যায় । যেমন 
(ক) এতিহাসিক কল্পনা. (খ) বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও (গ) প্রতীক্ষাজনিত কঙ্পনা । 

এই কঞ্পনার বিকাশ নিভ'র করে আমাদের অভিজ্ঞতার ও মানাসিকতার 
ওপর। যতই বয়স বাড়তে থাকে ততই অলস কম্পনা কমে আসে এবং বাম্ধ- 
আশ্রত কণপনার আধিক্য দেখা দেয় । এছাড়া পারণাতির সঙ্গে সঙ্গে কম্পনা 
নানাধারায় উন্নত ও মাজিতি হয়। স্ন্দরকে উপলধ্ধি করা কিছুটা ক্পনা- 
সাপেক্ষ । সাহিত্য, কলা, চারুশিজ্প ইত্যাদ ক্ষেত্রে সৌন্দযো্পল্ধি ও 
রসানৃভূতির স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


শিক্ষা ও কল্পন 


যে কোনো স:জনাত্মক কাজ বা সৃষ্টি নিভর করে কল্পনার প্রয়োগের ওপর । 
তাই কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে উন্নতধরণের ভাবমর্ত সাষ্টর পথে সহায়তা 
করা যায়, শিক্ষককে সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে । তাঁর কাজ হবে ডগ্দীপকের 
সাহাযো পারবেশ সৃজনের মাধ্যমে এই সব ভিল্লমুখী কল্পনাকে জাগানো ও 
শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ ঘটানো । অনেকে বলে থাকেন যে, কজ্পনার বেশী 
আশ্রয় নিলে মন তার বাদ্তবধ্মিতা হারিয়ে ফেলে, ক্পনাবিলাস ও দিবাস্বপ্ন 
মনকে অপটু ও উন্মার্গগামণ করে। এর মধ্যে আধাশক সত্য থাকলেও কঙ্গনার 
মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। কিভাবে অতীত আভজ্ঞতার উপাদানগুলি 
একান্ত করে সেগুলিকে ভাবমর্ত সাষ্ট করতে 'শক্ষার্থঁকে সাহায্য করা 
যায় সেটি হলো শিক্ষকের চিম্তনীয় বিষয় । বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের 
ওপর এই কন্গপনার 'বিকাশ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। একই বিষয়কে 
নানাভাবে উপস্থাপত করা যায় । ভিন্ন ভিন্ন দ-ঘ্টিকোণ থেকে দেখলে নীরস 
[বষয়ও সরস হয়ে ওঠে । তাই কল্পনার রসে সঞ্জীবিত করে শিক্ষক যদি 
বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন তাহলে তা শিক্ষার্থদের মধো সার্থক 
কপনার প্রবণতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে । অবশ্য এই জন্য চাই শিক্ষকের 
নিজের কল্পনার এম্বর্ধ, চাই উপস্থাপনের নৈপহণ্য । 

ইতিহাস, সাহত্য ও বিশেষতঃ কবিতা পড়াবার সময় শিক্ষার্থধদের কঞ্পনার 
বস্তার সাধন করা সহজ হয়। যে মৌলিক দৃষ্টি ও সজনশণীল মন শিক্ষাকে 
উপভোগ্য করে তোলে তাকে জাগাতে হলে চাই শিক্ষকের অন্,ভুতিপ্রবণ মৌলিক 
পৃষ্টভাঁঙ্গা। অবশ্য এই বিষয়ে প্রশিক্ষণের অবকাশ আছে । 


%৪ [শক্ষা বিজ্ঞান 


কঞ্পনার উন্মেষ ও নিয়ন্ত্রণ দুই-ই নির্ভর করে সুসংহত ও সুসামঞ্জস 
মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর । তাই শিক্ষার্থদের মধ্যে এই দুটি গুণের সন্টার 
করতে হলে তাদের মন যাতে সজাগ, সপ্রাতিভ ও একাগ্র হতে পারে তার জন্য 
অনর্প পাঁরবেশ ও প্রস্তুতির সার্থকতা অছে। পর্যবেক্ষণের শীল্তুকে ব্যাপক 
ও সমংদ্ধ করলে অনেক সুফল পাওয়া ঘায়। একই পরিবেশ 'ভন্ন মনে 'ভিন্ন 
প্রতিক্রিয়া সষ্টি করে । একই সূর্যাস্ত ভিন্ন মনে বৈচিত্র্যময় অনভাতি সণ্ার 
করে। কাব ও শন্পীর দুস্টিতে সে স্বতন্ত্র রূপ নিয়ে দেখা দেয়। এর থেকে 
বোঝা যায় যে প্রাতিটি মানুষের মধ্যে যে শান্ত নীহত আছে তাকে উন্মেষিত 
করতে গেলে সাধনা ও অনুশীলনের প্রয়োজন । আর সেই অনুশীলনের পথে 
শিক্ষার্থঁকে এঁগয়ে দিতে হবে । এখানেই শিক্ষকের দায়িত্ব । 


১৬। মানলিক স্থাস্থয ও কয়েকটি সমন্তা 


যেমন দৌহিক স্বাস্থ্য মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তেমনি মানসিক সুস্থতা 
বা মানীসক স্বাস্থ্য শিক্ষার্থীর জীবনে একাম্ত অপাঁরহা। সচেতন 
অনভুতিকে 'নয়েই আমাদের সম্পূণ“ মনোজগৎ গ+ড়ে ওঠে না, অবচেতন মনের 
প্রভাব আমাদের মানসলোকে বিশেষ প্রবল । রুদ্ধ কামনা ও অনুভূতি চেতন- 
মানসে মুক্ত না পেলে মানসিক বিকার দেখা যেতে পারে । তাই ধিস্মাতির 
অন্ধকারে অনেক সময় আত্মগোপন ক'রে থাকে আমাদের মনের অনেক কিছু 
আকাগক্ষা ও কামনা । মনের গহানে তারা ডাক দিতে থাকে, শাসন ও অনু- 
শাসনের বেড়াজাল ভেদ করবার সংকল্প 'নিয়ে। শেষে এইরকম বিক্ষপ্ত 
চিন্তাধারা খন প্রবল ব্‌প নেয়, তখন তাদের সুসংহত করা সম্ভব হয় না। 
তান নানা অনথেঝ সংষ্টি হয়; নানা উত্তেজনার ফলে দেখা দেয় “হস্টারয়া, 
প্রভাতি মানঃসক ব্যাধি 


ফ্লয়েডের তত্তব 

ফ্রয়েডের মতে, যোন আকাঙ্ক্ষার এতৃপ্তি সবরকম মানাঁসক বিকারের মূল 
কারণ। তাই মানুষের সামাঁজক বুদ্ধি যাঁদ আদিম প্রব-ত্তির উপর প্রভাব 
বিস্তার করতে না পারে, তবে জটিল ও বিকারগ্রম্থর সূণন্টি হয়। এইজট 
খুলতে না পারলে রোগ সারানো কঠিন হয় । সম্মোহন পদ্ধতিকে ক্রয়ে স্বীকার 
করলেও, তিন বুঝোছিলেন যে এর মধ্যে কয়েকটি শ্রুটি রয়েছে । তাই 
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সে পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পদ্ধাতি আবিষ্কার করলেন, তা হ'ল 
রোগীর মনের সবাঁকছ্‌ খবর নিয়ে তাকে আরাম দেবার চেদ্টা। তাই 
পূর্ণ সহান্ভূতি নিয়ে রোগীর মনের খবর জানবার জন্য যা তুচ্ছ বা অশ্লীল 
তা-ও তাকে 'দিয়েই প্রকাশ করাতে হয় । অনেকক্ষেত্রে পরিচিত জনের কাছেও 
তার খবর কিছুটা জানা যায়। 

নানার্প সমস্যা আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে । ফলে, নানার্প 
জঁটলতার সৃঁছ্টি। কিন্তু এদের মূলে প্রধানতঃ কামভাব লক্ষা করা যায় । 

শিশু অনেক সময় আপনাকেই বোশি ভালোবাসে ও আপনার দেহকে নিয়েই 
নিজের কাম তৃপ্ত করবার চেষ্টা করে। নিজের প্রেমেই সে মাতোয়ারা । তাই 
খেলাধ্‌লা সবকিছু তার নিজেকে নিয়েই । এই স্তরে আত্মরাতির আকাঙ্ক্ষা 
প্রবল হয় । 

কৈশোর থেকে যৌবনের উদ্গম হবার সথ্গে সঙ্গে সমলিধ্গ কাম দেখা দেয় । 
এই সময় তাই িবপরীত লিশ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে নিজেরই লিঙ্গের প্রাতি 
1বশেষ সজাগ হয় 

ফ্রয়েডের মতে, শৈশব থেকেই মানুষের কাম জাগতে থাকে । এই স্বাভাবিক 
প্রব-ত্তির ব্যাঘাত ঘটলেই ধত সমস্যার সূচনা । আজ যেসব 'বিকার দেখা দিচ্ছে, 
তার মূল কারণ হ'ল শিক্ষার্থীর গ্রাণশাক্কিকে বা সহজাত প্রবাস্তিকে বাঞ্ছনীয় 
নির্দিষ্ট মানাসক পথে প্রবাহিত করবার অক্ষমতা । ফলে, প্রকৃত শিক্ষার অভাবে 
তাদের মধ্যে নানারুপ বিকীতি দেখা দেয় । কেবল এইসব মানাসক বকারই নয়, 
বুদ্ধিহীনতা বা বৈরুব্য আজ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবল সমস্যারুপে দেখা দয়েছে । এর 
কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এর মূলে আছে মানাসক দুবলতা ও 
'চত্বীবক্ষোভ । 

অনেক সময় আবেগ, উদ্দাম ও উচ্ছ্বাস শিক্ষার্থর মনকে বিরত ক'রে 
তোলে । কোনো অধ্গাঁবকার, যেমন তোতলামি, বাঁ হাতে কাজ করবার প্রবণতা 
প্রভৃতি অস্বাভাবিক লক্ষণ দেখা দেয়। অচেতন মনের রুদ্ধ আবেগ মনীন্তর 
আস্বাদ পায়। তখন সে রূঢ় বাস্তবের গাঁণ্ডিকে ছাড়িয়ে কম্পনার আশ্রয় 
নেয়। এরই ফলে সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার জন্ম । এই বাস্তব থেকে 
পালিয়ে অবচেতন মন আত্মরক্ষার জন্যে নানা উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াসী । কখনো 
নিজের কাজটির সমর্থনে যান্ত খধজে বেড়ায় ও নানারূপ কৌশল অবলম্বন 
করে। ইংরাজশতে একে বলা হয় 281100811590101 । আবার কখনো নিজের 


৮৬ শিক্ষাবজ্ঞান 
দোষ পরের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ইংরাজীতে একে ব'লে, 


01091501101) । 

শিশুর সমস্যার সমাধান খ*জতে হলে শিক্ষকের প্রধান কাজ হবে তার 
অন্তর্ঘন্ছের সংবাদ নেওয়া, তাকে সহানুভূতি ও ভালোবাসা 'দিয়ে জয় ক'রে নিয়ে 
তার মনের খবর জেনে সমস্যা অনুযায়ী সমাধানের চেষ্টা করা, তার রুদ্ধ কামনার 
যথাসম্ভব মনুন্তি দেওয়া ও স্ুশিক্ষার সাহায্যে তার স্বাভাবক .মনকে 'ফাঁরয়ে 
আনা । 


পিছিয়ে-পড়া শিশ, 


অনেক আভভাবক ও শিক্ষকের কাছেই 'পিছিয়ে-পড়া শিশ; এক বিরাট 
সমস্যা । কেবল লেখাপড়াতেই নয়, জীবনের 'বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেও অনেককে 
পিছিয়ে পড়তে দেখা যায় । কেউ বা সমাজে, কেউ বা বুদ্ধিবৃত্তিতে, কেউ বা 
কোনো বিষয়ে পিছিয়ে পড়ে । 

এই পিছিয়ে পড়া নানা রকমের হতে পারে, আর এর কারণও একট নয়। 
বার্টের মতে, এটি একটি জটিল অবস্থার প্রকাশ, আর তার কারণও 'বাভন্ন । 

ব্যন্তগত পার্থক্য শৈশব থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কেউ অধ্যবসায়ী, কেউ 
স্থৈষহীন, কেউ সাহসী, কেউ ভীরু, কেউ উৎসাহী, কেউ বা উদাসীন । 
শিশুদের মধো এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও মোটামুটি সকলেই পরিবেশ 
অনযায় খাপ খাইয়ে নিতে চেস্টা করে। এই পিছিয়ে পড়া শিশু সংখ্যানুপাতে 
কিছু কম হলেও এদের 1নয়ে সমস্যা গ্রধল। 

সাধারণতঃ যেসব ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে পঠেছে' তাদের মধ্যে 
নিচের কয়েকটি লক্ষণ দেখা যায় 

(ক) মনোনিবেশেম দৈন্য : 

(খ) কোনো 'বশেষ অবস্থায় ঠিকমতো সাড়া দিতে বিলম্ব, 

(গ) কোনো কিছু বিশ্লেষণের সীমি ত শান্ত ১ 

(ঘ) বিশেষ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্তে পেশছোবার অক্ষমতা? 

(৬) ভাব ও ভাষার মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলবার ক্ষমতার অভাব ; 

(চ নতুন পারবেশে পাঁরচিতকে হাঁরয়ে ফেলবার প্রকাতি ; 

(ছ) কোনো কিছ শিখতে অসম্ভব দৌর করা ও তাড়াতাড়ি ভুলে যাওয়া । 

শিশুর পর পর কয়েকটি পরীক্ষার ফল দেখলে বোঝা যায়ঃ শিশু কোন 
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বিষয়ে পিছিয়ে আছে। যাঁদ দেখা যায় যে, কোনো শিশু সব বিষয়েই পিছিয়ে 
পড়েছে তাহলে তার বুদ্ধি ও ব্যন্তিত্ব পরীক্ষার একান্ত প্রয়োজন । 

কিন্তু এছাড়াও বুদ্ধি ও ব্যন্তিত্ব পরীক্ষার প্রয়োজন আছে । 'পিছিয়ে-পড়া 
ছেলেমেয়েকে সাহায্য করতে হলে কি কারণে সে পিছিয়ে পড়েছে তার কারণ 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন । নানাকারণে এই সমস্যার উদ্ভব হতে পারে; 

(১) বুদ্ধিহীনতা, 

(২) 'বিষয়ানূরাগের অভাব, 

(৩) কোনো বিশেষ ব্ত্তিত্বের উপাদানের অভাব--য্থা, অধ্যবসায়হশীনতা, 
আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ; 

(8) বিদ্যালয়ে দশর্ঘকাল অনুপাস্থাত ; 

(৫) শারীরিক অসুস্থতা ও বৈরুব্য। 

কোনো সমাধান খজবার আগে মূল কারণ্গুলি বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে 
ও যথাসম্ভর তার প্রাতকার করতে হবে । যদি দেখা যায় যে, কোনো জন্মগত 
বৃদ্ধিহীনতা বা মানসিক ও দৈহিক বৈরুব্য এর জন্যে দায়, তবে এর সমাধান 
সাধারণ বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে সম্ভবপর নয়। সুখের বিষর, পিছিয়ে-পড়া 
ছেলেমেয়ের মধ্যে এদের সংখ্যা খুবই কম। 

'িছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্লমশই যে বেড়ে চলেছে, এর জন্যে পিতামাতা- 
অভিভাবকও কম দায়ী নন। অনেক সময় তাঁরা, প্রথম ভর্তির সময়ে, তাঁদের 
স্*্তানদের যোগ্যতা বিবেচনা না করেই উচ্চতর শ্রেণীতে ভাত করবার জন্যে 
উপরোধ ও অনুরোধ করেন । ফলে, ক্রমশঃ ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে ও শিশু 
পাছয়ে পড়ে । তাই আঁভভাবকদের কর্তব্য শিশুর যোগ্যতা বুঝে তাকে 
উপযাস্্ত শ্রেণীতে ভার্তি করা । বাৎসারক পরীক্ষাম্তে অনেক অযোগ্য শিশুকে 
অভিভাবকদের অনুরোধে উ্চু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিতে হয় ; এতে এই সমস্যা 
আরও জটিল হয়ে ওঠে । 

আজ বিদ্যালয়ে এই সমস্যা যে প্রবল হয়ে উঠেছে তার অন্যতম কারণ 
প্রীতকুল পাঁরবেশ। চারাঁদকে প্রলোভন চিত্বীবক্ষেপের কারণ হয়ে উঠে। ফলে, 
শক্ষার্থীর পাঠানূরাগ ক্রমশঃই কমে আসে। সমাজে উদ্জবল আদর্শের 
অভাবও এই 'বিক্ষেপের অন্যতম কারণ । 

ভাবে এর সমাধান হতে পারে ? অভিভাবক বা পিতামাতার কর্তব্য-_ 
বাঁড়তে শিশু বাতে আদর-যত্ব পায়, তার ব্যান্তত্বের যথাযথ বিকাশ হয়, সোঁদকে 
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তাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে, শিশুর আবেগ-উচ্ছৰস, কৌতুক-কৌতুহলকে মধধাদা 
না দিলে অনেক সময় তার মানসিক বৈর্লব্য দেখা দিতে পারে৷ উদাহরণস্বরূপ 
বলা যেতে পারে যে, শিশুকে যাঁদ আত্মপ্রকাশের পথে বাধা দেওয়া হয় ও তার 
কৌতুহল মনকে দাঁময়ে দেওয়া হয়, তবে ভাবাঁজীবনে তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব 
বা অন্য কোনো বৈর্লব্য দেখা দিতে পারে । 

দ্বিতীয়তঃ, আঁভভাবকর্দের আর একটি কাজ হবে শিশুর চাওয়াপাওয়া ও 
আগ্রহ-আকাক্ক্ষার প্রতি তীক্ষ* দ্‌ষ্টি রাখা । শিশু কোন: কাজ করতে ভালো- 
বাসে, কোনার্দকে তার স্বাভাবিক প্রবণতা, কোনো কাজে সে লেগে থাকতে 
পারে কিনা-এসব 'দকে লক্ষা রেখে সেই অনুযায়শ উপদেশ নিদেশি 
দেওয়া দরকর। শিশুর সামনে সবসময়ে একাঁট উচ্জবল আদর্শ তুলে ধরতে 
হবে এবং তার যোঁদকে প্রবণতা সেদিকে তাকে এগয়ে যেতে সাহায্য করতে 
হবে। 

তৃতীয়তঃ, শিশুকে ছোট বলে অসস্মান করলে চলবে না। তার 
ব্যন্তত্বের যোগ্য সম্মান দিতে হবে । তাই প্রতোক আঁভভাবকের কাজ হ'ল তাকে 
কাজে উৎসাহ দেওয়া ও নিজে তার সঙ্গে কাজে ও খেলায় যোগ দেওয়া । শিশু 
কশোরকে কেন্দ্র করে যেসব সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে তার মূল কারণ হ'ল তাদের 
প্রীতি অভিভাবকদের উপেক্ষা ৷ 

শিশু-কিশোরের সবচেয়ে বড় কাম্য হল পিতামাতা ও আভিভাবকদের সংগ 
ও সান্নিধ্য । সে অভাব যে-কোনো ভাবেই পূরণ করা দরকার । যাঁর্দ আভভাবক 
ও সন্তানদের মধো সম্পর্ক মধুর হয় অর্থাং যাঁদ পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে 
এক'ট বোঝাপড়া থাকে তবে শিশুর ব্যান্তত্ব কখনো খর্ব হতে পারে না। 
বাড়তে অনুকূল পাঁরবেশে শিশু প্রসন্ন মনে পড়াশুনা করতে পারলে তার 
পাঠের প্রাতি অনুরাগ বেড়ে ৬ঠবে, পাতের বিষয়বস্তুকে গলপ, খেলা ও শিশুর 
রুচি অনুযায়ী উপকরণের সাহাযো সরস ক'রে তোলবার চেণ্টা করা তাই 
আঁভভাবক ও শিক্ষক উভয়েরই কর্তবা | 


১৭। জমন্যা-সমাধানে বিভাজয়ে শিক্ষকদের কর্তব্য । 


(ক) শিশুকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী ভর্তি করা ও শ্রেণীতে ওঠবার সময় 
যোগ্যতার দিকে দৃম্টি রাখা অন্যতম কর্তব্য । 


শিক্ষার মনস্তাঁত্ত্রক 'ভাত্তি ৮৯ 


'খ) যারা তা সত্তেও পিঁছয়ে পড়েছে তাদের নানাভাবে পরাঁক্ষা করা ও 
কারণ নির্ধারণ করা উচিত। অবশ্য এর জন্যে অভীক্ষার প্রয়োজন । 

(গ) যে যে বিষয়ে শিক্ষার্থী পিছিয়ে আছে সে বিষয়ে শিক্ষকের বিশেষ 
যত নেওয়া এবং বিষয়ভেদে 'শক্ষার্থদের ছোট ছোট দলে ভাগ ক'রে প্রতোকের 
রুচি ও শান্ত অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া । 

এইসব দলে বিশেষজ্ঞ শিক্ষককে প্রচুর সময় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা 
করতে হবে । এইসব শ্রেণীতে দলগত চেন্টার মূল্য দিতে হবে ও কর্মকোঁদ্দ্রুক 
শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শ্রেণীর পঠনকেও বৈচিন্রা- 
পূর্ণ ও আনন্দময় ক'রে তুলতে হবে। 

শিক্ষকের সঙ্গে অভিভাবকদের যোগাযোগ রাখার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
প্রতোক শিক্ষার্থীর গতিবিধি সুবিধাঅন্ুবিধা ও উন্নীত সম্পর্কে পাক্ষিক 
আলোচনা এই সমস্যা সমাধানের পথে সহায়তা করে । 

এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে অভীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে । শিশুর 
বুদ্ধিবণত্ত ও ব্যন্তিত্তের সঠিক খবর পেতে হলে অভপক্ষার প্রয়োজন । 

তাছাড়া কোন 'শিক্ষার্থ কোন বিষয়ের কোন: অংশে দুর্বল তা জানতে 
হলেও এই উদ্দেশো প্রণশত অভগক্ষার (10120095016 1651) প্রয়োজন । যেমন, 
কোনো শিক্ষাথী যদি ইংরাজীতে দুঝ্ল হয়, তবে তার দুবলতা কি কি কারণে 
হতে পারে তা অভীক্ষার সাহায্যে নিরূপণ করা যায় । দেখা যায় ষে' কারো 
হয়ত বর্ণাশাদ্ধ বশ হয় বলেই ইংরাজীতে দুবলতা, কারো বা বাক্যবিন্যাসে 
অক্ষমতার জন্যে বিষয়-বস্তুর জ্ঞান কাজে লাগে না। 
শিক্ষা্থখ'র 'বদ্যালয় থেকে পলায়ন 


গৃহে, বিদ্যালয়ে বা পাঁরিপাশ্বিক অবস্থায় খন শিক্ষার্থী তার স্বতঃস্কতি 
বিকাশের উপযোগণ পরিবেশ না পায় তখনই তার চিত্তাবকীতি দেখা দেয় । 
ব্যথতার সম্মুখীন হয়ে সে হয়ে ওঠে অসামাজিক বা অস্বাভাবক । এই 
চত্তাবকীতি বা অস্বাভাবিক মনোবৃত্তিই শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় থেকে পলায়নের 
প্রেরণা জোগায় । 

বদ্যালয় থেকে পলায়নের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'নিয়ালাখত 
কারণগুলিই প্রধানতঃ এইরূপ প্রবৃত্তির জন্য দায়ী ঃ 

(৯) পাঁরবেশ- পাঁরবেশ বলতে আমরা বুঝি বিদ্যালয়, গৃহ ও আশ্ালক 
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প্রভাব। যখন এই পাঁরবেশ অস্বাভাবক হয়ে ওঠে তখন কতকগুল নাঁতি- 
বিরুদ্ধ অভ্যাস ক্লমশঃ 'শিক্ষার্থিকে আকর্ষণ করে । 

(২) মানসিক সংঘাত--বিভিন্নমূখী বাসনার মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বাসনা 
প্রাধান্যলাভ করে এবং তা চাঁরতার্থ না হওয়ায় শিক্ষার্থ+র মন ভ্রণ্ট হয়ে পড়ে । 

(৩) অসংহত ব্যান্বত্ব--শিক্ষার্থ” তার 'নিজের ব্যন্ত্িত্ব বিকাশের সুযোগ না 
পেয়ে ব্লমশঃই মনের সন্তুষ্টি ও স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলে । এ থেকেই 
নানারকম দূমশত তার মনে বাসা বাঁধে এবং সেগুলির বাহঃপ্রকাশের সুযোগ 
দিতে সচেষ্ট হয় । 

(8) বয়ঃসন্ধিজানত আকাশ-কুস্ুম কজপনা- বয়ঃসম্ধিক্ষণ শিক্ষার্থীর 
জীবনের এক ভয়ঙ্কর সময় । এই সময়ে তার মনে নানা অবান্তর ও নিষেধাত্মক 
চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকে । সে নিজেকে ঠিকভাবে কোথাও খাপ খাওয়াতে 
পারে না এবং অনেক সময় খেয়ালবশে বা অন্য কোনো কারণে অন্যায় কাজ 
ক'রে থাকে । 

(৫) জের সম্বন্ধে হীন ধারণা__শিক্ষার্থি অনেক সময় নিজেকে 
অপরের সঙ্গে তুলনায় হীন মনে করে । এই কারণে বিদ্যালয় থেকে পলায়ন 
এবং অপরাপর হান প্রবৃত্তি তার মনে জাগে । 

(৬) বাড়ী বা বিদ্যালয়ে প্রদত্ত কাজে ভীতি --কারণে-অকারণে শিক্ষার্থীর 
মনে যাঁদ ভাঁতির সঞ্চার হয় তাহলে তার মনে এরূপ দুরাঁভসন্ধি জাগতে পারে । 

(৭) বিদ্যালয়ে উপযযস্ত আকর্ষণের অভাব-- বিদ্যালয়ের প্রতি শিক্ষাথদের 
মাঁদ প্রবল আকর্ষণ না থাকে তাহলে স্বভাবতঃই তার মনে হবে কিভাবে বা 
কখন সে 1বদ্যালয় ত্যাগ করবে । 

(৮) বাইরের আকরষণ-_সিনেমা, খেলাধূলো ইত্যাদি বাইরের আধকতর 
প্রবল আকর্ণও অনেক সময় শিক্ষার্থকে এরূপ কাষে প্ররোচিত করে। 

(৯) সময়-সূচর ভ্ুটীঁ--একঘেয়ে আনন্দহীন সময়-সচও শিক্ষার্থীকে 
অনেকখানি প্রভাবান্বিত করে, যার ফলে বিদ্যালয়-জীবনের সমস্ত কিছুই তার 
কাছে বিসদ্‌শ ও প্রাণহীন মনে হয় । 

সমস্যার সমাধানকজ্পে নিয়র্‌প ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে £ 

১! বিদ্যালয় পারবেশের উন্নাতি সাধন করতে হবে । 

(ক) বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষকে সোন্দর্যমান্ডত ও আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে 
হবে, 
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(খ) শিক্ষার্থীর প্রাতি আন্তরিক স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদশ্শন করতে হবে 
এবং তাকে তার জীবনপথে উপযদূস্ত উৎসাহ ও প্রেরণা দিতে হবে; 

(গ) বিদ্যালয়ে সমগোম্ঠী গঠন ক'রে 'বাভন্ন উৎসব'অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থকে আনন্দ ও ব্যন্তিত্ব বকাশের সুযোগ দান করতে হবে। 

২। শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের সাহায্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা 
শিক্ষার্থীর উন্নাতি বিধানের প্রয়াস বাঞ্চনীয় । 

৩। বিদ্যালয়-জীবনেই নীতাঁশিক্ষার বাদ্তব রূপায়ণ হওয়া সম্ভব । 
প্রার্থনাসভা, মনীষীদের জন্ম ও মতা বাষিকী উপলক্ষে নীতীঁশিক্ষার বাবস্থা 
করা যায়। 

৪ সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করতে হবে । সমাজের 
গঠনপ্রণালী শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়েই কাজের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিতে হবে । 

৫&॥ শিক্ষার্থীর জীবনে আত্মপ্রতায় প্রাতঘ্ঠা করতে হবে । 


*মথ্যাকথা বলা” 


চিত্তবকৃতির আর একটি বাঁহঃপ্রকাশ মিথ্যা কথা বলা। জেনে বানাজেনে 
সত্যকে এঁড়য়ে চলা বা ঢেকে রাখার নাম মিথ্যা কথা বলা । সাধারণতঃ দুই 
প্রকারের মিথ্যা কথা বলা দেখা যায়-- 

(ক) সামায়ক ভাবে মিথ্যা কথা বলা, (খ) অভ্যাসবশে মিথ্যা কথা বলা । 

সাময়কভাবে মিথ্যা কথা ধলা চেস্টা করলে শোধরানো যায়, কিন্তু যখন 
কারণে বা অকারণে মিথ্যা কথা বলা অভ্যাসে পাঁরণত হয়ে যায় তখন শিক্ষকদের 
হাতে প্রতিকারের ব্যবস্থ। বিশেষ কিছু থাকে না । 

শিক্ষার্থীর মিথ্যা কথা বলার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ- 
গুলি নিম্নরূপ £ 

(১) পারিবারিক সমস্যা শিক্ষার্থ'র জীবনে জাঁড়িত হয়ে পড়ে। বিকৃত 
পাঁরবেশ থেকে কোনোরপ সুশিক্ষাই সে লাভ করতে পারে না। ফলে, তার 
চিন্তাধারা উল্টো পথেই ধাঁবত হয় । 

(২) অনেকক্ষেত্রে বিদ্যালয় ও শ্রেণীকক্ষের পারিবেশ মনঃপূত হয় না বলে 
শিক্ষার্থার মনে ধিকার আসে এবং সে বিকৃত রুচির আশ্রয় নেয় । 

(৩) মনের তীব্র বাসনা চাঁরতার্থ করতে না পেরেও শিক্ষার্থীর মনে 
অস্বাভাবিকতা আমে এবং এই থেকেই নানারপ কদর্য অভ্যাসের সূষ্টি হয় । 


৯২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


(8) অনেক সময় ভালোমন্দ 'বিচারশস্তির অভাবেও শিক্ষার্থ মিথ্যা কথা 
বলে। 

(&) কোনো কোনো শিক্ষার্থী কৌতুক সূণ্টি ক'রে আনন্দ বা বাহবা পাবার 
প্রয়াস পায় ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিথ্যা কথার আশ্রয় নেয়। 

(৬) 'নজের দূব্লতা অপরের নিকট লুকিয়ে রাখতে গিয়েও 'শিক্ষার্থ 
মিথ্যা কথা বলে। 

(৭) লঙ্জা, ভীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থকে 'মথ্যাভাষণে প্ররোচনা দেয় । 

এর প্রাতকারের জন্য নিয়রূপ ব্যবস্থা অবলা বন করা যেতে পারে। 

১। শিক্ষক ও অভিভাবকের সহানুভূতিমূলক ব্যবহার তাকে অনেকটা 
সংপথে পাঁরচালিত করতে সহায়তা করে। িক্ষক-আঁভভাবক সম্মেলনের 
সাহায্যে শিক্ষার্থর প্রতি উপয:ক্ক যত্ব নেবার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। 

২। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও কাজে শিক্ষার্থঁকে অংশ গ্রহণ করতে 
সুযোগ দিতে হবে । শিক্ষা্থ যেন বুঝতে পারে যে সেও একজন দায়িত্বশীল, 
'নভ“রযোগ্য ব্যন্তি। তাছাড়া 'শিক্ষার্থঁকে বিভিন্ন কার্ষে ব্যাপৃত রাখলে তার 
কাধষ'ধারা ও 'চন্তাধারারও পাঁরিবত“ন সম্ভবপর । 


বিদ্যালয়ে বিশ্খল আচরণ 


শৃঙ্খলাবোধ বলতে আমরা দুই প্রকারের শৃঙ্খলা বুঝি -(১) বাহ্যিক 
(২) আত্মিক (স্বতঃস্ফৃত)। বতমানে আত্মিক শংঙ্খলাবোধের উপরই বেশি 
জোর দেওয়া হয়ে থাকে । কারণ বাহাক শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীর উপর জোর 
করে চাপয়ে দেওয়া হয়, এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর স্বতগ্স্ফ্ত বিকাশের পথে 
অন্তরায় ঘটে। বাধা ও ব্যর্থতা ক্রমশ তাত মনে এনে দেয় একগটয়েমি এবং 
এ-থেকেই সে হয়ে ওঠে বিশৃঙ্খল । 

শৎখলার অভাব ঘটে নানাকারণে-- 

(১) স্ত্ঠু পাঁরবেশের অভাব - কদর্য পরিবেশে শিক্ষার রুচির অবনাতি 
ঘটতে বেশি সময় লাগে না। দিনের পর দন সে একে একে স্বাভাবিকতা 
থেকে দরে চলে যায় এবং কদর্ধ আকাক্ক্ষায় তার মন ভরে যায় । 

২) বি"ব পাঁরাষ্থাতির অবনাঁতি-_পাঁরবর্তনশশল জগতের জটিলতা ও 
সমস্যা মানবজাতিকে গ্রাস করতে চলেছে । এইসব জটিলতা ও সমস্যার ঘ.ণণবর্তে 
শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটে । 
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(৩) গৃহ--পাঁরবারিক পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনের উপর গভীরভাবে 
রেখাপাত করে। দূভশগ্যক্রমে বর্তমান পাঁরবেশ বহক্ষেত্নেই শিক্ষাথী র মানাসিক 
গ্বাস্থ্যের অনুকূলে নয় । 

(8) অস্বাভাবক বা অগপ্রাতকর 'বিদ্যালয়-পারবেশ 'শিক্ষার্থীর বিশৃৎখল 
স্বভাবের জন্য বিশেষভাবে দায় । তার চোখে বিদ্যালয় যদি অসুন্দর ও 
অপ্রশীতিকর হয় তবে বিদ্যালয়ের প্রাত তার স্বাভাবিক অশ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং নে 
বিশৃঙ্খল হয়ে ওঠে । 

(&) সামাজিক আদর্শ থেকে বিচ্যুতি আংশিকভাবে এর জন্য দায়শ। 
সমাজে ব্লমশঃ ধর্মানুষ্ঠান ক্ষীয়মাণ হওয়ায় নৌতিক শিক্ষা শিক্ষার্থীরি কাছে প্রায় 
রুদ্ধ হয়ে আসছে । 

(৬) 'বিশৃৎ্খল পরিবারে থেকে 'শিক্ষার্থণ তিলে তিলে বিশ, গুখল হ*য়ে পড়ে 
এবং বিদ্যালয় জীবনেও তার প্রকাশ ঘটে । 

(৭) বর্তমানের গুরুভার পাণ্যসূচী শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে । তার জনো তাদের মনে নৈরাশ্য ও বেপরোয়া ভাব আসে । 

(৬) শিক্ষার্থী-সংখ্যার আধক্যবশতঃ প্রত্যেক শিক্ষার প্রাতি যথাযথ 
ব/বস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা । এই কারণে অবহেলিত শিক্ষার্থী 
অনেক সময় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে । 

(৯) বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থাকে আংশিকভাবে এর জন্য দায়ণ করা যায়। 
পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার দিকেই শিক্ষার্থীর লক্ষ্য থাকে, শিক্ষা ও চাঁন গঠনের 
দিকে তার নজর বেশি থাকে না। 

(১০) শিক্ষাপ্দ্ধাত যাদ ব্ুটপূর্ণ থাকে তা হ'লে তখন শিশ্‌ পাঠে না 
পায় আনন্দ, না পায় মনের খোরাক । তা থেকেও সে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে । 

(১১) শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনে রাষ্ট্রের অসাফল/কে 
এর জন্য ছিটা দায়শ করা যায়। শিক্ষার্থ জানে শিক্ষালাভ করেও তাকে 
হয়তো বেকার হয়ে থাকতে হবে । ফলে সে পাঠে আগ্রহ দেখায় না বা বিশৃখ্খল 
হয়ে ওঠে । 

[বিশৃঙ্খলা দূর করতে হলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ষেতে পারে £-- 

(১) গৃহ ও পারিপার্রিক অবস্থার উন্নাতাবধান করতে হবে। সুস্থ 
পাঁরবেশে শিক্ষার্থী" দেহে ও মনে স্বভাবতই সুস্থ হয়ে ওঠে এবং বদভ্যাস বজ'ন 


করে। 
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(২) বিদ্যালয়-জীবনকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও প্রাণময় করে তুলতে 
হবে। আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষার্থর গাতপথ সরল ও সোন্দ্যমশ্ডিত করতে 
হবে। 

এইসব ব্যবস্থা অবলম্বন করলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়কে সহজে গ্রহণ করতে 
পারবে এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত কাষসচীর মধ্যে নিজেকে সুষ্ঠুভাবে মানিয়ে 
নিতে পারবে : 

ব:টেনের শিক্ষা-সংস্থার অধীনস্থ ক্লানকে মনন্তাত্বক হিসেবে কাজ করার 
সময়ে যে ব্যন্তিগত অভিজ্ঞতা বত'মান গ্রন্থের লেখক আহরণ করেছেন তা থেকে 
এমান 'ক্রানকের প্রয়োজনশয়তা সম্পকে ধারণা তাঁর সুস্পস্ট হয়েছে । কিভাবে 
এই সব ক্লিনিক শিক্ষার্থদের মানাঁসিক ব্যাধির আরোগ্য সাধন করে, অন্যত তা 
আলোচনা করার ইচ্ছা রইল । 

অনেক শিক্ষার্থী দেখা যায়, যাদের আচরণ বিরোধী মনোভাবের পরিচয় 
দেয়। যেন কোনোকিছু নয়মশৃঙ্খলা মানা তাদের নিষেধ । তাই তাদের 
দৃষ্টভঙ্গীর পিছনে কোথায় যেন একটা অসঙ্গতি থাকে । ইংরেজীতে একে 
বলা হয় ২০০-০০0101110178 ৪011006 অথণাং কোনোকিছুকে মেনে নেওয়া 
এদের স্বভাবাবরুষ্ধ । এই ধরনের শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। 
অর্থাৎ এদের সকলের জন্যেই শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার আয়োজন । কি করে এই 
দৃ্টভত্গর পারবর্তন আনা যায়, কিভাবে তাদের সমাজবিরোধী মনোভাবের 
অবসান ঘটানো যায় তা 'নিয়ে শিক্ষককে চিন্তা করতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে 
বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিতে হবে । 

আর একপ্রকারে আচরণের বেষম্য শিক্ষাীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা 
হল ধৰংসাত্মক কাজের দিকে তাদের আগ্রহ । সবকিছ; ভাঙার মধ্যেই তারা 
আনন্দ পায়। শিক্ষকের পক্ষে এই ধরনের সমস্যার সমাধান করা সহজ নয় । 
তাই তাদের বিরূপ আচরণের কারণ বুঝতে চেষ্টা করা ছাড়া তার পক্ষে আর 
কিছ করা কাঠিন। বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই ধরনের সমস্যার বা মানাঁসক অসুস্থতার 
চিকিংসা করা অসম্ভব । অবশ্য যাদের মধ্যে সমস্যা খুব জটিল নয় শিক্ষক 
তাদের বুঝাতে চেস্টা করে, স্নেহ ভালবাসা দিয়ে তাদের আচরণের কিছুটা 
পরিবর্তন আনতে পারেন। 

শ্রেণীর মধ্যে অজ্পাবস্তর আচরণগত সমস্যা শিক্ষকের দৃষ্টিপথে আসে । 
এমন অনেক 'শিক্ষার্থ আছে যাদের আচরণ আবেগধমর্দ। তার পেছনে 
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কোনো যাান্ত নেই । এই সব শিক্ষার্থীদের মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা 
যায় £ 

(ক) সহজেই যারা বিরন্ত হয়, 

খ) যারা অনর্থক আশঙকার দোলায় দুলতে থাকে, 

(গ) ক্রোধ যাদের সহজে অভিভূত করে, 

(থ) যারা একগধয়ে ও যাাক্তিতকের ধার ধারে না, 

(৩) যারা বৈরুব্যগ্রস্ত। 

এছাড়া এমন অনেক শিক্ষার্থী থাকে যারা কোনো শঙ্খলা মানতে চায় না। 
উচ্ছৃঙ্খল জীবন তাদের ক্রমশঃ দিশাহারা করে । 

এইসব সমস্যার সমাধানে কিভাবে শিক্ষক সাহায্য করতে পারেন 2 বিদ্যালয় 
জীবনে তা কতখা'ন সম্ভব 2 একথা বলাই বাহুল্য যে শিক্ষকের সময় সশমিত । 
তার ওপর পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষার তাগিদ । এতরকম তাঁগদের মাঝখানে এসব 
সমস্যা মেটানো বেশ কঠিন, সন্দেহ নেই । এর জন্যে চাই শিক্ষকের অন্তদর্ণন্ট, 
প্রাণশান্ত ও অফুরন্ত উৎসাহ । একমাত্র শিক্ষাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে না 
পারলে শিক্ষার্থীদের জন্যে স্বাথ্থত্যাগ করা সহজ নয়। বিদ্যালয়-জশবনের 
গশ্ডীর মধ্যে শিক্ষকের ভূমিকা আবদ্ধ না রেখে সমাজসেবার সংকল্প নিলে 
“শক্ষকের ভূমিকা সম্পর্ণ হয় । 


১৮। অভ্যাস ও ভার শিক্ষাগত ভতাশুপখ 


জীবনের অনেক "সমস্যার সৃষ্টি হয় দুন্ট অভ্যাসের ফলে । সদভ্যাস গড়ে 
তুলতে না পারলে জীবনে এগিয়ে যাওয়া কঠিন। তাই যাতে শৈশব থেকেই 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে সদভ্যাস গড়ে ওঠে তার জন্য চেপ্টা করা উীঁচত। সদভ্যাস 
গড়ে উঠবার সথ্গে সঙ্গে খারাপ অভ্যাস একে একে বিদায় নেয় । কিভাবে এই 
অভ্যাস গড়ে তোলা যায় এটাই 'চন্তনীয় । অভ্যাসের মূলে কি কি প্রবৃত্তি ও 
প্রেষণা কাজ করে, অভ্যাস গঠন করা বাঞ্ছনীয় কিনা এ নিয়ে অনেক প্রশ্ন জাগতে 
পারে। ইংরেজীতে একটা কথা আছে 7105 0951 15901 15 00 172%5 00 
181৮ অথণৎ কোনোরকম অভ্যাসের দাস হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু 
সামায়কভাবে কয়েকটি সদভ্যাস গড়ে তুললে তা কাজে লাগে । বারবার একই 
কাজ করার ফলে অভ্যাস গড়ে ওঠে । যখন একটি দক্ষতা জন্মায় তখন নিশ্চিন্ত 
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মনে সেই কাজ নিভূলিভাবে করা সহজ হয় । যেমন টাইপ: করা যার কাজ সে 
সহজভাবেই টাইপ করতে পারে। অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। 
অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাথী” তার মন অন্য কাজে 'িয়োঁজত করতে পারে । 
কারণ যে কাজে সে অভ্যস্ত তা সে অবলালাক্ধমে করে যেতে পারে । কর্মাভ্যাস 
ছাড়াও আরো কয়েকটি অভ্যাস আমার্দের কাজের পথে সহায়তা করে যেমন 
সকালবেলায় ওঠা অভ্যাস, একই সময়ে খাওয়ার অভ্যাস । এইসব অভ্যাসের ফলে 
শরীর ও মন সুস্থ থাকে, "চিত্তের ভারসাম্য থাকে ॥ অনেক সময় দেখা যায় মন 
বিক্ষিপ্ত হয়েছে কিন্তু তবুও নিষ্ঠা ও সদভ্যাসের ফলে সেই মানসিক অবস্থাকে 
অতিক্রম করা যায়। কাজের অভ্যাস জীবনের একটা বিশেষ পাথেয় । যাঁদ 
বিশেষ বিশেষ দিকে কাজের অভ্যাস গড়ে তোলা যায় তাহলে মানুষ জীবনের 
অনেক 'বিপধ় কাটিয়ে উঠতে পারে । নৈরাশ্য, হতাশা, নিঃসঙ্গতা এই সব 
কিছু অতিক্রম করতে সহায়তা করে মানুষের সদভ্যাস । শুধু কর্মাভ্যাসই নয় 
সৎচন্তার অভ্যাসও জীবনকে বিড়ম্বনা থেকে মনুন্ত রাখতে সহায়তা করে । তাই 
এ নিয়ে গীঁতায় যে নরেশ দেওয়া হয়েছে তার 'বিশেষ তাৎপর্য আছে। 
কর্মযোগণ হতে পারলে মানুষের অনেক দ:ঃখের লাঘব হয়। যাই হোক 
সদভ্যাসের প্রয়োজন জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূণণ। এখন শিক্ষার্থদের মধ্যে 
কয়েঞটি অভ্যাসের কথা ধরা যাক-- যেমন প্রাতাঁদন একটি 'নাঁদ'স্ট সময়ে পড়তে 
বসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা নিয়ে পাঠাভ্যাস করা । দেখা যায় অনেক শিক্ষার্থীর 
পাতে মন বসছে না। পড়ার সময নানারকম চিন্তা তার মনকে কোথায় নিয়ে 
যায়। বিষয়বস্তু তার আয়ত্তে আছে না। শিক্ষার্থীজশবনের পথে এটি বিশেষ 
অন্তরায় এাব্ষয়ে সন্দেহ নেই । কিভাবে তার মনকে পানের দিকে নিয়োজিত 
করা যায় সে বিষয়ে 'িনদেশি দেবার প্রয়োজন আছে । যে কোন সদভ্যাস গঠন 
করতে হলে চাই মানাঁসক প্রদ্তুতি ও সংকঞ্প, চাই সেই অভ্যাস গঠনের 
প্রয়োজন বোধ । প্রেষণা এই অভ্যাস গঠনে উৎসাহিত করে। উপদেশ দিয়ে 
অভ্যাস গঠন করা সহজ হয় না। সনেক সময় পাঁরাস্ধাতি বা পারিবেশের 
উপর অভ্যাস গঠন নিভর করে। পুরস্কার, উৎসাহদান ইত্যাঁদ 
(শক্ষা্থখার চেতনাকে জাগায় । সচেতন অনুশীলন সু-অভ্যাস গঠনের 
সহায়ক । 

এক কথায় অভ্যাস বলতে আমরা সেই দক্ষতাটুককেই বুঝি যেটা আলে 
বারবার একই কাজ করার মধ্য থেকে । এই দক্ষতাটুক যখন আসে তখন আমরা 
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নিশ্চিম্ত মনে সেই কাজ ভুল না করেই করি। এটা অবশ্য সুস্থ মনের কথা । 
মন ষখন বিচিলত থাকে তখন অভ্যস্ত কাজেও ভুল হয় । 

অভ্যাসের সঙ্গে আমাদের সহজাত সংস্কারের একটা সম্পক* আছে । যেমন 
কুশ্িবাত্ত আমাদের একটা সহজাত সংস্কার । এই অভ্যাসের সঙ্জো মনের 
যোগও গভনর । যেমন, বাঙালীদের ভাত খাওয়ার অভ্যাস । আমাদের সাধারণতঃ 
যাভাল লাগে আমরা তাই অভ্যাস করি, আর যা ভাল লাগে না তা সহজে 
চাই না। তবে কতকগুলি ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে জফলের আশায় অনেক কিছু 
অভ্যাস করার প্রয়োজন হয় । 

আমাদের সব কাজই চলছে কেন্দ্রীয় স্নায়অপ্ডলীর 'নিদেশে । কোনো 
ত্তেজক যখনই কোনো খবর কেন্দ্ৰীয় স্নায়মণ্ডলশীতে পাঠায় তখনই সেই জায়গা 
থেকে কেন্দ্রীয় স্নায়মণ্ডলণী পষযন্তি একটা আলোড়ন জাগে । বার বার একই 
কাজ করলে রেখা গভঈর ও স্বচ্ছন্দ হয়। অভ্যাসের মুলসূত্র পুনরাবাত্তি। 
বারবার একই কাজ করলে পরের বার কাজটি করার সময় আর ভাবনা চিন্তার 
দরকার থাকে না, কাজটি প্রায় আপনা থেকেই হয় । যে বিষয়েই অভ্যাস করতে 
হবে তা 'িনয়মিত করতে হবে । কোনো অজ.হাতে তাকে বাদ দিলে চলে না। 
শরণ কয়েকদিন অনিয়ম করলেই সাইন্যাপসের বাধা প্রবল হয়ে উঠবে । আর 
মভ্যাসের পুনরুজ্জীবন করতে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। ফলে 
ধাদের মধ্যে ধৈযষের অভাব তারা আর পারবে না। ভোরে ওঠার অভ্যাস 
বেশ কিছুদিন কষ্ট করে ভোরে উচ্ঠে করতে হয়। একবার ভালমত অভ্যাস 
চলে আর কম্ট হবে না। যাঁদ কোনো কারণে বেশ 'কিছাদন ধরে বেলা করে 
উঠতে হয় তারপর ভোরে ওঠা বেশ কণ্টকর হয়। এই ভাবে আমাদের সমস্ত 
“নায়মণ্ডলীকে অভ্যাসের সহায়ক করতে হবে । এমন অনেক কাজ আছে যা 
মাপাত মধুর না হলেও ভবিষ্যতের পক্ষে ভাল। সেইসব কাজ অভ্যাস 
“রতেই হয় । 

নতুন কোনো অভ্যাস গঠনের সময় আমাদের সংকজ্পের প্রয়োজন । অভ্যাস 
ধাঁ্তুক হলে সময়ই বেশী নম্ট হবে, সেই অনুপাতে কাজ হবে না। যাঁদ 
একাগ্রভাবে কোনো 'স্থর লক্ষ্য নয়ে অভ্যাস করা যায়, তাহলে কাযক্ষেল্লে ভাল 
ফললাভ করা যায়। 

জশবনে স্ু-অভ্যাসের প্রয়োজন সন্বন্ধে দ্বিমত নেই । তবে অনেকে বলেন 
যে অভ্যাস মান্‌ষকে বাম্তিক করে তোলে । জীবনে বহু কাজে আমরা অভ্যন্ত 
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হতে পার । তার ফলে সেই সব কাজের জন্য আমাদের বেশী মন দিতে হয় 
না। নিয়মিত ব্যায়াম করে যদ আমরা নিজেদের দেহ সুস্থ রাখতে পারি 
তাহলে শারাঁরিক স্তঙ্ঘতা বজায় রেেও গুরত্বপূর্ণ কোনো কাজে ব্রতী হতে 
পার । 

অনেকে বলেন যে অভ্যাস নতুন 'কিছ; গ্রহণে বাধা দেয় । এটা সব সময় 
ঠিক খাটে না। আমাদের মনের উপরই সব কিছ ভর করে। হয়তো 
একজন যোগাসন করে শরীর রক্ষা করছেন। তিনি হয়তো ১০ বৎসর যাবং 
একই ব্যায়াম করে আসছেন । এমন সময় তাঁন যাঁদ কোনো ফলদায়ণ নতুন 
আসনের খবর পান তাহলে তিনি সেটা 'নিশ্চয়ই গ্রহণ করবেন। নতুনকে গ্রহণ 
করার ক্ষমতাটা 'নিভ'র করে আমাদের মনের শান্তর ওপর । সংস্কারমূত্ত সচেতন 
মনই সেটা সবচেয়ে ভাল পারে । 

অভ্যাস আমাদের পাঁরশ্রম বাঁচায় । অভ্যস্ত কাজে স্নায়মণ্ডলশর তেমন 
কণ্ট হয় না। অভ্যস্ত কাজে আমাদের নিপুণতা বেশী দেখা যায়। কিন্তু 
নৈপৃণ্যমূলক অভ্যাসটা যত্বপ্রযুন্ত হওয়া চাই। তানা হলে নৈপুণ্য আসে 
না। আজীবন 'লিখেও বহু লোকের হাতের লেখা ভাল হয় না। 

কুশলতা, ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতার মূলে আছে সচেতন অভ্যাস। 

[শক্ষাক্ষেত্রে অভ্যাসের একটা বড় মূল্য আছে। অভ্যাসে একটা যাল্্রকতা 
আছে সেটা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবার উপায় নেই । অনেকে বলেন যে 
অভ্যাসের দাস্‌ হয়ে জীবন কাটানো মৃত্যুর সমান । জাবনে যদি শুধ্‌ অভ্যাসই 
থাকে, বিস্ময় রোমা এসব না আসে তাহলে জীবন ব্যথ'। স্থাতবাদগদের 
মতে, নিয়মানুবার্ততা মেনে চলাই উচিত। তানা হলে সমাজ চলতে পারে 
না। এই দুই দলের মতের সভ্যভা আছে, ভবে কোনো বিষয়েই চরমপন্থী 
হওয়া উচিত হয় । সাধারণের পক্ষে দুই-এর সাম্মঘলনই ভাল। সকলেই যাঁদ 
গতানুগাঁতিক অভ্যাসের দাস হত তাহলে বড় বড় আঁবচ্কার, বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
এসব ?িকছুই সম্ভব হত না, অভ্যাস 1নয়মানুবার্ততা শেখায় । সকলেই যাঁদ 
গাতিবাদী হয় তাহলে সমাজ সংস্কার কিছুই বাঁচে না। চতত্ীর্দকে িশৃঙ্খলাই 
দেখা দেবে। তাই নিয়মনিষ্ঠার প্রয়োজন আমরা অস্বীকার করতে পার না। 
অভ্যাস আমাদের এমনভাবে করতে হবে যাতে তার যান্দিকতাটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে। 
ছোট ছেলেদের প্রথম বর্ণপরিচয়টা গতানুগাতিকভ।বে না ফাঁরয়ে নানা রকমের 
খেলবার জিনিসের মাধ্যমে যদি হয় তাহলে সেটা বেশী ভাল হয়। এতে 
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অভ্যাসটা ঠিকই হয়, তবে ঠিক যান্ভ্িকভাবে নয় । বারে বারে ভুল করে তাই 
তাড়াতাড়ি জোর করে বকুনি দিয়ে কিছু অভ্যাস করাতে গেলে সে অভ্যাসটা 
ঠিকমত হয় না। 

অভ্যাস মানুষের প্রবণতা জাগায়। যে গান ভালবাসে নিয়ামত গানের 
অভ্যাস তার গানের প্রবণতা আরো বাড়িয়ে দেয় । এখনকার শিক্ষাব্যবস্থায় 
ছাত্রদের রুচি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । যাদের রুচি যে দিকে 
সেই 'দকে তাদের চালনা করতে হবে ও অভ্যাসের সুযোগ দিতে হবে । ছোটো- 
বেলায় ছবি আঁকার প্রবণতাটুকু অভ্যাসের ফলে আর জীবনে বাড়তে পারে না। 

শিক্ষকের কাজ হবে ছাত্রদের সর্বাঙ্গাঁন মঞ্খাল যাতে হয় তারই ব্যবস্থা করা । 
যাতে তারা নিরল-চরিন্র হয়, অফুরম্ত* স্বাষ্থ্যের অধিকারী হয়, কর্মক্ষেত্রে 
আগুয়ান হতে পারে তার চেষ্টাই শিক্ষক করবেন । চরিন্র গঠনের জন্য শিক্ষকের 
সব সমর দৃণ্টি থাকবে । ছান্রজীবনে অনেকে পড়াশুনোয় অব্যাহতি খোঁজে ও 
নানারকম নেশায় মেতে থাকে! এসব ক্ষেত্রে উপদেশ না দিয়ে তাদের কথা 
সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে তাদের কু-অভ্যাসের পরিবর্তন করা যায় । 
শিক্ষক নিজে জু-অভ্যাস পালন করে ছান্নকে তা শেখাবেন। এ সম্পর্কে 
পৃতচারল্্ মহাত্মা অশ্বিনীকৃূমারের 'নিদেশি উল্লেখযোগ্য ৷ ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও 
চাঁরন্রগঠন শিক্ষকদের হাতে । তাদের নিয়মিত ব্যায়াম, পৃম্টিকর খাদ্য গ্রহণের 
অভ্যাস করানো সবই অভিভাবক ও শিক্ষকদের কর্তব্য । 

জাতিগঠনের দায়িত্বও শিক্ষকের হাতে । তাই'কঠোর নিয়মপালন কারয়ে 
শিক্ষার্থীদের বিচারশাল্তহীন না করে তাদের সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে 
জশবনের নিতা নতুন ঘাত-প্রাতঘাতের জন্য প্রস্তুত করা বাঞ্চনীয় । 


অভ্যাস গঠন 


শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের গুরুত্বকে অম্বীকার করা যায় না। কারণ অভ্যাসের 
ওপর শিক্ষার্থার ভাবী জীবন অনেকখানি নিভর করে। কিভাবে ভালো 
অভ্যাস গ্রঠিত হয় সে সম্পকে চিন্তার অবকাশ আছে । এই অভ্যাস নানা- 
প্রকারের হতে পারে । পাঠের অভ্যাস, 'চিশ্তনের অভ্যাস, কর্মের অভ্যাস 
এমান আরও কত রকমের অভ্যাস বথাষথভাবে গঁগিত হলে তা সুফল দেয়। 
শক্ষার মাধ্যমে আমাদের আকাঙ্ষ্ষিত অভ্যাস গঠন করার দায়িত্ব মূলতঃ 
শিক্ষকের । এই কারণে শিক্ষকের মূল কাজ হবে নতুন শিক্ষাপারকজ্পনার 
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উদ্ভাবন করে অভ্যাস গঠনের সুযোগ করে দেওয়া । সাধারণ স্বা্থ্যাভ্যাস 
থেকে শুরু করে সামাজিক আচরণের অভ্যাস সবাকছুই শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ | 
শিক্ষার কাজে অভ্যাস যে সহায়তা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । কারণ শিক্ষার 
সঙ্গে অভ্যাস বিশেষভাবে জাঁড়ত। এই অভ্যাস-গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব কম 
নয় । প্রথমেই প্রশ্ন আসে যে 'কি ধরনের অভ্যাস গঠনে শিক্ষক সহায্পতা করবেন । 
যে কোনো ধরনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষকের প্রার্থাীমক কর্তব্য হবে একটি 
উদ্দেশ্য সামনে রেখে সোঁদিকে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করা । 
কয়েকটি অভ্যাস হয়তো এই উদ্দেশ/ফে আয়ত্তে আনতে সহায়তা করবে। তাই 
কখনও পহনরাব্াত্তর মাধ্যমে, কখনও অনুশীলনের বা প্রক্ষোভগত অভ্যাসের 
ফলে এই লক্ষ্যগ্লির দিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। মানাঁসক অভ্যাস গঠন 
করতে হলে অবশ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলপ্রসূ অভিজ্ঞতার সন্ধান দিতে হবে । 
কখনও পুরস্কার, কথনও প্রেরণা অনেক সময় সু-অভ্যাস গঠনে সহায়তা করে। 
আজ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে অনীহা দেখা দিয়েছে তার মূল কারণ হলো প্রেরণার 
অভাব ও সামাগ্রক ওদাসীন্য। অলস জীবনযাপন করা প্রায় এখন অভ্যাসেই 
দাঁঁড়য়েছে। তাই কোনো কিছুর মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে না জাগাতে 
পারলে এই অভ্যাস গঠন সহজ ও সার্থক হয় না অথণৎ কেবল যান্ব্িক উপায়ে 
অভ্যাস-গঠনের প্রচেষ্টা না করে শিক্ষার্থীর আবেগ ও অনুভূতির ক্ষেত্রে 
উদ্দীপনা জাগাতে পারলে শিক্ষকের অভ্যাস গঠনের কাজ অনেক সহজ হয় । 


১৯। শিক্ষার সুত্র ও শিক্ষা-বিজ্ঞান 


শিক্ষার সত্রগুিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে শিমনথরি মনের গৃতি- 
প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য বেখে সেগল প্রণত হয়েছে । তাই এই সত্রগুির প্রয়োগ 
শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে ও বিদ্যালয়-জীবনে কতখানি প্রতিফলিত হতে পারে তা 
চিন্তনীয়। যতই শিক্ষানীতি ও শিক্ষার মনস্তাত্ক ভিত্তিকে কেন্দ্র করে 
তাদের প্রয়োগের পথ প্রসারিত হবে ততই শিক্ষাবজ্ঞান সমহদ্ধ হয়ে উঠবে। 

এখন দেখা যাক শিক্ষার এই সত্রগুণলর প্রয়োগ বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি 
সদ্ভবপর। অনেক সময় আমরা বিশ্বাস করি যে শিক্ষা একটা কষ্টসাধ্য 
ব্যাপার। কষ্ট না করলে শিক্ষা লাভ করা যায় না। কথাট।র মধ্যে সত্য 
থাকলেও আমাদের ভুললে চলবে না যে আনন্দের মাধ্যমে শিক্ষা আরো সার্থক 


[শক্ষার মনস্তাত্তদিক ভিত্তি ১০১ 


হয়ে ওঠে । তাই একই বিষয়বস্তুকে আনন্দময় আভজ্ঞতার মাধ্যমে সরস করে 
তোলা যায়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে মৌলিক প্রবৃত্তি ও আগ্রহ আছে 
তাকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার আয়োজনকে সার্থক করা যায়। যেমন ইতিহাস 
পাঠনের ক্ষেত্রে সংলাপ ও নাটকীয় বস্তুর অবতারণা করা, আবার কখনো বা 
পুরনো নাথিপল্রের সাহায্য নিয়ে অতীতকে বোঝার চেষ্টা করা । এমান আরও 
অনেক নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করা যায়--যার ফলে শিক্ষা সরস ও আনন্দের 
হয়ে উঠবে । শিক্ষার্থ“র কোতুহল প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে ফেলে-আসা 'দিনগ্দলোর 
দকে দ-স্টি ফেরাবার এই যে আয়োজন তা ইতিহাস পাঠনকে সঞ্জীবত করবে 
সন্দেহ নেই । িন্ত এই পাঠনের সাফল্যের মূলে আছে শিক্ষায় ফলাফল 
সন্রের প্রয়োগ । কারণ ইতিহাসের তথ্য ও ঘটনার মধো যে সতা লুকিয়ে আছে 
তাকে আবিষ্কার করা 1শক্ষার্থীর কাছে আনন্দের । শিক্ষক যে কোনো বিষয়ের 
উপস্থাপনকে এইভাবে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন তাহলে শিক্ষার পথে যে 
যাত্রা তা আনন্দের হয়ে উঠবে আর শিক্ষা্ড সার্থক হবে। এমাঁন আরো 
অনেকভাবে শিক্ষক এই ফলাফলের সুত্রকে কাজে লাগাতে পারেন । কখনো 
প্রত্যক্ষ আতজ্ঞতাকে তুলে ধরে, কখনো বা শিক্ষার্থীকে বাস্তবের মুখোমযাখি 
করে আবার কোথাও তার্দের মধ্যে যে সজনশীলতা আছে তাকে জাঁগয়ে শিক্ষক 
সমগ্র ?শক্ষাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারেন । এই প্রসঙ্গে 'শক্ষায় শ্রাধান্টাক্ষুষ 
সহায়তার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 

যেকোনো শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে হলে অনুশীলনের প্রয়োজন 
আছে । পুনরাবৃ'ত্তর দ্বারা এই অনুশীলনের কাজ সহজ হয়, ক্ুমশঃই কাজের 
জড়তা ও সথ্ডকোচ কেটে গয়ে শিক্ষার পথ প্রশস্ত হয় । এইজন্য শ্রেণীতে 
কেবলমান্র পাঠনের আশ্রয় না নিয়ে নানাভাবে শিক্ষার্থকে কাজের মাধ্যমে 
শেখাতে পারলে তাদের ভুল-ভ্রান্তি কমে আসে । একে একে নৈপুণা দেখা দেয় । 
একই িবষয়বস্তুর বারংবার আলোচনার ফলেও অনুশীলন ফলপ্রসূ হয় । প্রাতিটি 
1শক্ষার্থঁ যাতে শ্রেণির কাজ ও গ্ুহকর্মের মাধ্যমে অনুশীলন করতে প্রবৃত্ত হয় 
সোৌদকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষককে কাধক্রিম প্রণয়ন করতে হবে । বিশেষ করে গণিত 
ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অনুশীলনের বিশেষ প্রয়োজন তা না হলে অনভ্যাসের 
ফলে ও চচণর অভাবে ধারণার স্পম্টতা হারিয়ে যায় ও নানারকম ভুলল্রাম্তি দেখা 
যায়। নানাভাবে এই অনুশীলনের কাজে শিক্ষার্থীদের প্রবৃত্ত করা যায়। 
কখনো কার্যদমস্যা পদ্ধাতির মাধ্যমে, কখনো বা দলগত আলোচনা ও 


১০২ শক্ষাবিজ্ঞান 


প্রাতষোগিতার পাঁরবেশ সৃণ্টি করে, কখনো বা গুহকর্মের ( [70006 459180- 
17061) ) ভাঁত্ততে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করে । 

শেখার পেছনে একটা মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ প্রয়োজন আছে। আগ্রহ 
ও ওৎস্ুক্য এবং মনের তাগিদ না থাকলে শিখতে দেরী হয় । ফলে শিক্ষার 
আয়োজন আংশিকভাবে ব্যর্থ হয় ॥ তাই মানাঁসক প্রস্তুতির পথে শিক্ষার্থীকে 
এগিয়ে দেবার জন্যে শিক্ষকের চেস্টা করতে হবে । এই প্রস্তুতি আনতে হলে 
চাই শিক্ষায় আনন্দ সণ্ার যাতে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে আভজ্ঞতার 
মাধ্যমে শিখতে পারে তার জন্যে শিক্ষককে নানা সুযোগ দিতে হবে । মোটকথা, 
বিদ্যালয়ের পাঁরবেশকে যতই অনুকুল করা যাবে, যতই 'শক্ষক-শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হবে শিক্ষার প্রাতি ততই শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ জন্মাবে । 


তৃতীয় অধ্যায় 
পাঠক্রম 


১। পাঠক্রমের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা 


জ্ঞান অপরিসীম ও জীবন সীমায়িত। আধুনিক শিক্ষা-বিজ্ঞানীদের 
মতানুসারে পাঠক্রমের সংজ্ঞা ব্যাপক। প্রগ্গাতশশল শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠক্রম 
বিদ্যালয় জীবনের সমস্ত জীবনের ধারাবাহিক ও ক্রমান্বয়ী পাঁরচয়পঞ্জী । 

মুদালিয়ার কমিশনের ভাষায়--“য176 016 116 ০1 079 9০011001 
09007169 1176 ০1110101117 ৮/11101) 0917) (0001) 119 116 01 006 
500০1765 01211 10105 2100 11911) 1) (1)6 9৬৪10901017 01 08181106৫ 
06915010911.” 

পাঠক্রমকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার বিভিন্ন লক্ষ্যে পেশছনোর পাঁরকজ্পনা । 

পাঠক্রমের প্রয়োজন ন্রিমুখী । শিক্ষার্থীর জন্যে যেমন পাঠক্রমের প্রয়োজন 
আছে, তেমনি সমাজের পক্ষে বা শিক্ষকের 'শিক্ষণকে নিদিষ্ট ধারায় রূপ দেবার 
জন্যে পাঠন্রমের প্রয়োজন আছে । 

শিক্ষার লক্ষ্যের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক্রমের স্বরূপেরও বিধর্তন ঘটে। 
তাই শিক্ষাধারার ইতিহাসের 'দকে তাকালে মনে হয় যে প্রাতটি দেশের শিক্ষা- 
বাবস্থা এই পাঠক্রম ষুগের ও দেশের প্রয়োজন ছারা নিয়শ্লিত। এইভাবে 
পাঠক্রমের 'বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করলে মনে হয় যে 'বিষয়কোদ্দ্ুকতার 
যুগ থেকে বিংশ শতাধ্দীর অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক যুগে আমরা পেশছে গোঁছ। 

গতানুগতিক পাঠক্রমের ঘুটী নানাভাবে প্রাতিফিত হয় । যেমন, শিক্ষার্থীর 
চাহিদা, আগ্রহ, ও সামর্থ্য অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে বর্তমান পাঠক্রমের 
মধ্যে। আবার অনাবশ্যক বিষয় ও তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার ফলে 
পাঠক্রম ভ্ুটগম্ন্ত হতে পারে না। তাই পাঠক্রমের পাঁরকম্পনা যাতে সাঁমিত 
হয়ে না পড়ে সোঁদকে লক্ষ্য রেখে বাস্তব ও সামাজিক লক্ষ্যের সঙ্গো শিক্ষার 
মনস্তাঁত্রক লক্ষ্যের সামঞ্জস্যকে পাঠক্রমের মধ্যে প্রতিফলিত করার প্রয়োজন 
আছে। 


১9৪ শক্ষাবিজ্ঞান 
পাঠক্রম রচনার মৌলিক নাতি 


যে কোনো পাঠক্রম রচনার সুষ্ঠু পাঁরকঞ্পনারপেছনে থাকে কয়েকটি 
মূলনীতি । 

(ক) ব্যান্ত প্রাসাঁঞকতার নীত-- শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহের ওপরেই 
শক্ষা নিভ'রশীল । শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে ও আগ্রহেই শিক্ষাদানের আরম্ভ। 
তাই পাঠক্রম নির্ধয়কালে ব্যান্ত-প্রাসাত্গকতার নীতিকে (12110021 
7619%2109 ) সাধ্যমতো স্থান দিতে হবে । পাঠক্রম প্রণয়ন কালে শিক্ষার্থীর 
ব্যান্তসত্তা. শস্তি, রুচি, বদ্ধ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে পাঠক্রমের বৈচিন্র্য সাধন 
করতে হবে। 

(খ) সমাজ-প্রাসাঙ্গকতার নশাঁতি--সমাজজীবনের সঙ্গে সংহাত রেখে 
শক্ষার্থীর ব্যন্তত্বে বিকাশ সাধন করতে হলে এই নীতিকে পাঠক্রমের মধ্যে 
প্রতিফলিত করার সার্থকতা আছে । কিভাবে শিক্ষার্থঁ সমাজ সম্বন্ধে সচেতন 
হয়ে সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে তার প্রস্তৃতির দায়িত্ব কিছুটা 
পাঠক্রমের। কেবল বর্তমান জঈবনই নয়, ভাঁবষ্যং জীবনের 'দকেও লক্ষা রেখে 
এই পাঠক্রম প্রণয়ন করার প্রয়োজন । 

তাই প্রগ্কাতবাদী শিক্ষাবিদগগণ আদর্শ পাঠক্রম প্রণয়নে শিক্ষার্থীর ব্যান্তুগত 
চাহদাও সমাজ-জীবনের প্রতাশাকে অস্বীকার করেন নি। 


২। পাঠক্রমের প্রকারভেদ 


পাঠক্ূম নানাপ্রকারের হতে পারে । দেখা যায় যে পাঠক্রমের বিবত“ন নিভ'র 
করেছে শিক্ষার লক্ষ্যের ওপ্র । কখন কোন: দিকে শক্াবিদদের দৃষ্টি পড়েছে, 
কোনদক প্রাধান্য লাভ কবেছে তার ওপর 'ভাত্ত করে নানারকম পাঠক্রম 
প্রবাতিত হয়েছে । যেমন 

(ক) বিষয়কোঁন্দ্রুক পাঠক্রম । 

(খ) কর্মকেন্দ্রিক পাঠক্রম । 

(গ) আঁভিজ্ঞতা-ভিত্তিক পাঠক্রম । 

(ঘ) আবচ্ছিন্ন পাঠক্রম । 

এই পাঠক্রম এক এক সময় এক এক নীতিকে সামনে রেখে গড়ে উঠেছে। 
কখনে। শিশুর চাহিদাকে 'ভিত্তি করে, আবার কখনো সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র 
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করে পাঠক্রম রূপ নিয়েছে । তবে 'বাঁভন্ন ধরনের পাঠক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় যে আদর্শ জীবনকৌ্দ্ুকতা প্রত্যেকেরই লক্ষা হলেও তাদের মধো অপূণতা 
রয়ে গেছে, রয়ে গেছে সামঞ্জস্য ও ভারসামোর অভাব । তাই কোনোটিই 
বুটিমূন্ত নয় । শিক্ষার আদর্শগত লক্ষ্য যাই হোক না কেন ব্যান্তুজীবনে 
সংগাঁতি আনা ও সমাজ-পাঁরবেশের সঙ্গে সংগাঁত রাখা-এই দুই এরই শিক্ষার 
বাস্তব লক্ষ্য হিসাবে উপযোগতা আছে । সেখানে অথ-নৈতিক জীবনের দিকে 
দূম্টি রাখতে হবে, তা নাহলে ভারসামা হারিয়ে যাবে । কেবল আদশাায়ত বা 
আদশ“কেন্দ্রিক শিক্ষার আয়োজন আজকের 'দিনে থেষ্ট না তাই বৃত্তিমূলক 
শিক্ষার উপযোগিতাকে অস্বীকার করা কণিন। তবে 'শক্ষিত যুবকের কাছ 
থেকে গোষ্ঠী, সমাজ ও দেশেরও যে কিছ: প্রতাশা আছে তা অস্বীকাব করা 
যায়না । এই প্রত্যাশার পূরণ করতে গেলে প্রাতিটি 'শক্ষার্থীঁকে শৈশব থেকেই 
অনুরূপ মুলাবোধ, কর্মকৌশল, দণন্টভাঞ্গ ও তথ্যজ্ঞানের ?দকে ডীদ্দষ্ট করার 
প্রয়োজনীয়তা আছে । এইজন্য চাই সুসামঞ্জম পাঠক্রমের প্রবর্তন। এখন 
প্রশ্ন হল কাকে আমরা সুসমঞ্জস পাঠক্রম বলব ? পাঠক্রম 'নর্ণয়ের মূল নীতি 
কিক হবে? এবং কিভাবে এই পাঠক্রমকে সীমিত করব? দেখা যায় যে 
পাঠক্রম নিরুপণের সময় আমরা ভুলে যাই যে এটি শিক্ষার্থর বিকাশের একটি 
মাধ্যম । কাজেই শিক্ষার্থীকে প্রাধান্য দিয়ে, তার প্রয়োজনে ও শান্তসামর্থোর 
দকে লক্ষ্য রেখে, বিদ্যালয়ের সময়তালিকাব্‌ কথা মনে রেখে, সামাগ্রক শিক্ষা- 
পাঁরবেশের পাঙক্রম নির্ণয় না করলে তার ভারসাম্য হারয়ে যাবে । দেখা যাবে 
যে গন্ধমাদন পবর্তের মত শিক্ষার্থীর কাছে দুবহ হয়ে উঠেছে । সাঁমিত 
জাঁবনে সবকিছুকে বিচ্ছিন্নভাবে পাঁরবেশন করা সম্ভবপর নয় । তাই সংস্কৃত 
প্রবনাঁট প্রাণধানযোগ্য-"সারং ততো গ্রাহামপাস্যফজ্গ,ঃ | 
হংসৈষয'থা ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ ॥৮ 

অথণৎ ভিন্ন ভিন্ন আঁভজ্ঞতার ক্ষেত্র থেকে সার সংগ্রহ করে তাকে সুসংহত 
ও স্মাবন্যস্তভাবে বাস্তবাভিমুখী করে তুলতে হবে। তবেই সে পাঠক্রম 
নাদর্ট সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে এবং শিক্ষার্থর কাছে তা 
সহজবোধ্য হবে । এই সামঞ্জস্য-সাধন ও সংহতিকরণের কাজকে পর্ণাঞ্গা করতে 
হলে চাই বিজ্ঞানসম্মত দ্‌স্ট। সেখানে থাকবে না কোনো পক্ষপাতিত্ব কোনো 
বিভ্রম, কোনো অপূর্ণতা । এইখানেই শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রয়োগের সাথকতা 
আছে। 


১০৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


যে কয়টি নাত পাধক্রম-রচনাকে প্রভাবিত করে তার মধ্যে আছে-_ 

(ক) শিশুর চাহদা-ভীত্তক নীতি; 

(খ) সামাজিক চাঁহদা-ভীত্তিক নীতি ; 

(গ) সমন্বয়-ভিত্তক নীতি) 

(ঘ) রচনাত্মক নাতি; 

(৬) কর্মকোন্দ্রিক নীতি ; 

(5) অগ্রমুখীতা ; 

(ছ) পাঁরবর্তনশীলতার নীতি । 

মাধ্যমক কমিশনের 'রিপোর্টে পাঠক্রম সম্পকে ষে প্রস্তাবিত নীতির উল্লেখ 
আছে তাতে মনে হয় যে, পাঠক্কমকে সংকীর্ণ দৃষ্টি 'দিয়ে দেখলে চলবে না, তাকে 
ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। গতানুগাঁতিক 'বিষয়কোন্দ্রিক পাঠক্রমের যে 
ধারণা বদ্ধমূল তাকে ত্যাগ করতে হবে। আভিজ্ঞতার বৌঁচন্ত্য ও বিভিন্ন কর্ম- 
সূচীর সমান্টকে রুপাঁয়িত করলে তা সার্থক পাঠক্রম হিসাবে পরিগাঁণত হতে 
পারে; অবশ্য তার মধ্যে থাকবে বিভিন্ন বিষয়ের সংযোজন ও জ্ঞানাবজ্ঞানের 
সামাগ্রক উপস্থাপন । পাঠক্রমের ভিতর কোনো কৃন্লিম বিভাগ না রেখে 'বিষয়- 
বস্তুগৃলির সার্থক সমন্বয় করলে তা জীবনকোঁশ্দ্ুক হয়ে উঠতে পারে । শিক্ষা- 
[বিজ্ঞানের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থর গোম্ঠীজশবন সমাজের প্রয়োজনকে কেন্দ্রে রেখে 
তার সুসংহত বিন্যাস সাধন করা । তা নাহলে শিক্ষার্থ'র জন্য পাঠক্রম না হয়ে, 
পাঠক্রমের জন্য যেন শিক্ষার্থীর প্রস্তত আনতেই হবে এইরুপ ধারণা 
জন্মাবে। আজ ভারতীয় 'শিক্ষা-কমিশন পাঠঞ্চমের সংস্কার সম্পর্কে যে কথা 
বলেছেন তাতে মনে হয় যে পাঁরবর্তনশশীল সমাজে পাঠক্মের নিত্য পরিবর্তনের 
প্রয়োজন আছে । কয়েকটি মূল নীতিকে ও মৌলিক চাহিদাকে সামনে রেখে 
যুগের দাবীকে অস্বীকার না করে পাঠক্রমের রচনা হলে বোধ হয় তা 'বিজ্ঞান- 
সম্মত হবে। দেহ, মন, ব্যান্তিত্ব সবাকছুরই 'বিকাশ সাধন করতে গেলে নির্মম- 
ভাবে আরতীরন্ত অবান্তর 'বিষয়বস্তুকে বজ্ন করতে হবে । আর তা করতে হলে 
চাই বিষয়-সমন্বয়ন বা আঁবভাজ্যতার নীতি । ইংরাজীতে একে বলা যায় 
1006218160 210)0201),. এই নাতি অনুযায়শ বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে কোনো 
সীমারেথা না রেখে প্রতিটি বিষয় থেকে 'বাচত্র আভজ্ঞতাকে 'ভীত্ত করে জীবনের 
প্রস্তুতির কাজে লাগানোই হবে পাঠকুমের উদ্দেশ্য । তার ফলে একটি বিষয়ের 
সঙ্চে অপর বিষয়ের যোগসত্র আবিত্কার করা কঠিন হবে না। বরণ প্রাতটি 
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বিষয় নতুন অর্থ খখজে পাবে ও তা শিক্ষার্থীর কাছে চিত্বাকর্ষক হয়ে উঠবে। 
অবশ্য এমন অনেক বিষয় আছে যাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্ক থাকা 
স্বাভাবিক নয়। সে সব ক্ষেত্রে তাদের জীবনাভীত্তক করে বাস্তব দৃদ্টি- 
কোণ থেকে উপস্থাপিত করলে বোধ হয় তা ফলপ্রসূ হবে । 

বর্তমানে পাঠক্রমের যে সব ত্রুটি ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে কয়েকটির কথা 
[বিশেষ করে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই পাঠক্রম 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ-সামর্থ-ভীত্তক নয়। তাছাড়া তারা অনাবশ্যক তথ্যে 
ভারাক্রান্ত ও পরীক্ষা-নিয়ান্তিত, শিক্ষার্থর প্রয়োজন সেখানে উপেক্ষিত 
হয়েছে । সেখানে সক্তরিয়তার কোনো স্থান নেই, আর গোষ্ঠী ও সমাজজীবনের 
প্রয়োজনের দিকে কোনো দৃষ্টি নেই । এইজন্য উপযোগিতার দিক থেকে এই 
সব পাঠক্রম খুবই সাঁমিত। 

কয়েকাঁট দিক থেকে পাঠক্রমের বিচার করলে বোধ হয় তা উপযোগী 'কিনা 


বোঝা যায় ॥। একে একে তাদের পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙগক 
হবে না। যেমন-- 


(ক) শিক্ষার্থ ও পাঠক্রম; 

(খ) শিক্ষক ও পাঠক্রম ; 

(গ) শিক্ষা-পরিবেশ ও পাঠক্রম, 

(ঘ) সময়তালকা ও পাঠক্রম : 

(ঙ) গ্োম্ঠীজীবন ও পাঠক্রম । 

শিক্ষক ও পাওক্ুম- দেখা যায়, যে পাঠক্রম অনুসরণ করা হয় তা শিক্ষকের 
রুচি অনুযায়ী নয়, বরণ তাকে কিছুটা পারিমাজিতি করলে তা অনেক চিত্তা- 
কর্ষক হতে পারত । এই অবস্থায় শিক্ষককে সেই স্বাধীনতা দিতে হবে। 
তাঁরই নেতৃত্বে পাঠক্ষমের মূল 'বিষয়কে কেন্দ্র করে তার পুনর্বিন্যাস বাঞ্ছনীয় । 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষককে পাঠক্রমের ধারার সঙ্গে পাঁরচিত হয়ে যথাযথ 
পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে । 

শিক্ষা-পাঁরবেশ ও পাচ্ষম-_পাঠক্রমকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। কর্ম 
কেন্দ্রিকতা, শ্রাব্য-চাক্ষুষ সহায়তা, আলোচনা-চক্রের প্রবর্তন ইত্যাদি নানা 
উপায়ে পাঠক্রমের সার্থকতাকে বাড়িয়ে তোলা যায়। চার্ট? ছবি ও মডেলের 
সাহায্যে শিক্ষণনয় বিষয়কে সহজবোধ্য ও চিত্বকর্ষক করা বায়। বাস্তব 
অভিজ্ঞতা থেকে 'বিষয়-জ্ঞন আহরণ করা অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়ে ওঠে; 
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[বিশেষতঃ প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রা্থামক ভূগোল ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীকে প্রকৃতির 
সঙ্গে সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিলে তা অনেক উপভোগ্য হয় । 

সময়তালিকা ও পাঠ্র্ম-যে কোনো পাঠ্যতালিকাকে সংকীর্ণ অর্থে 
অনুসরণ করলে তার সার্থকতা হারিয়ে যায়। তাছাড়া তার ফলে অনেক 
সময়ের অপচয় হয় । তার চেয়ে অভিজ্ঞতার পাঁরবেশনের দিকে লক্ষ্য রেখে 
1িবষয়কে পারিক্রমা করা বোধ হয় বাঞ্চনীয়, তাতে সাঁমিত সময়ের মধ্যে পাঠক্রম 
অন[যায়গ বিষয়বস্তু পাঁরবেশন করা সহজ হয়। অনেক শিক্ষককে সময়ের 
[ভিভিতে পাঠ্যত'লিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শোনা যায়। কিন্তু এই 
আঁভযোগ কতখানি য্ান্তপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। প7নার্বন্যাস ও 
আ'বভাজনের ভিত্তিতে পাঠক্রম অনুসরণ করলে বোধ হয় এই সমস্যা কমে আসে । 

গোত্ঠীজীবন ও পাঠ্ক্রম-গোষ্ঠজশীবনের ষে সব প্রতাশা পুরণ করবার 
দায়িত্ব শিক্ষার আছে তা পালন করতে গেলে এক একটি বিষয়ের পাঠক্রমকে কাজে 
লাগানো যেতে পারে। যেমন ইতিহাসকে সমাচেতনার কাজে, বিজ্ঞানকে 
য্যান্তবাদী মানাসকতা প্রদ্ত:তির কাজে ধা সাহতাকে কশনীয় বৃত্তি উন্মেষের 


কাজে লাগালে পাঠক্রমের উপযোগতা অনেক পারিমাণে বেড়ে যায় । তাই এই 
সব বিষয়ে শিক্ষকের ভূমিকা আছে। 


শিক্ষাথী ও পাঠক্রম-_শিক্ষার্থীর জীবনের [ভিন স্তরে যে সব বৈশিষ্ট 
দেখা যায় সেদিকে লক্ষা রেখে তাদের প্রমোজন মেটাবার উদ্দেশ্যে পাঠর্লম রচিত 
হওয়া উচিত। অনেক স্ময় তাদের আঁভজ্ঞতার সামার বাইরে যে সব 'ব্ষয় 
তাদেরও পাঠা/সূচশর মধ্যে অন্তভূন্ত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থস'র কাছে তা 
দুর্বহ হযে ওঠে । এইজন্য শিক্ষার দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগগত 
প্রয়োজনের দিকে সজাগ ও সপ্রাতঙ ৭ রাখতেই হবে। 


৩। পাঠক্রম নির্ণয়ের মূলনীতি 


যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ি কি অভিজ্ঞতা 'শক্ষার্থকে পারবেশন করা 
উঁচত তা চিন্তা করা প্রয়োজন । আর তা নির্ধারণ করতে হলে চাই শিক্ষার্থীর 
শান্ত, সামর্থ, বয়স, চাহিদা, প্রয়োজন সবকিছ:র দিকে লক্ষ্য রাখা । এছাড়া 
জীবনের কোন কোন: স্তরে কি ধরনের আঁভজ্ঞতা দিলে তাদের ক্লমপাঁরণৃতির 
পথ প্রশস্ত হয় তাও বৈজ্ঞানিক দ.ম্টকোণ থেকে বিব্চেনা করার সার্থকতা 
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আছে । একথা মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর জন্য পাঠক্রম, পাঠক্রমের জন্য 
শিক্ষার্থী নয়। অনেক সময় বিপুল উৎসাহ 'নয়ে পাঠক্রম প্রণয়ন করা হয় 
কিন্তু তখন 'বিস্ম:তি ঘটে পাঠক্রমের উদ্দেশ্য সম্পকে । যাদের জন্য পাঠক্রমের 
পাঁরকম্পনা তাদের কথাই অনেক ক্ষেত্রে মনে থাকে না। ফলে পাঠক্রমের 
উপযোগিতা কমে যায়। একটা সময় ছিল যখন গতানুগাঁতিক ভাবে পাওক্রম 
নির্ণয় করা হ'ত। কন্তু সে পাঠরুম অসম্পূর্ণ ও অসাঞ্থক হত । একটা 
এঁড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনেকক্ষেত্রে প্রাতিফালত হ'ত। 

বিভিন্ন দঘভঙ্গী পাঠক্রম প্রণয়নের ব্যাপারে 'বিবঙনন ঘটায়। যেমন, 
প্রকৃতিবাদ, মানাঁবকতাবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদদ। এর ফলে পাঠক্রমের মধ্যে 
বোঁচন্র্য দেখা দলেও তার পূর্ণতা আসোন। কারণ জীবনের সার্থকতা 
আনতে গেলে 'বাচন্তর আভজ্ঞতার প্রয়োজন আছে । শুধু অভিজ্ঞতাই নয় 
দৃ্টিভঞ্গীঃ ভাবাদশ নৈপত্য, সজনশনীলতা সব কিছুরই সমন্বয়ে একটা জীবন 
পূণ্ণতা লাভ করে। 

সাম্প্রীতিককালে জ্ঞানের পারাধ এত বিস্তীণ" হয়েছে যে তাকে সংকীণ" 
পাঁরসরে ধরে রাখাই সমস্যা । বিশেষ করে যারা শিশু ও কিশোর তাদের 
কাছে এই বিপুল জ্ঞানসমদ্রের সন্ধান দেওয়া সহজ কথা নয়। দেখা যায় 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যের চাপে শিক্ষার মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে । 'বিষয়- 
বস্তুর থেকে সে যেন কোনো স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না। না আসে তার 
(মীলিক চিন্তা, না আসে 1বষয়বস্তুর সম্যক উপলাষ্ধ। খণ্ড'ছন্নভাবে পাঠ্য" 
বস্তুকে শিক্ষার্থদের সামনে তুলে ধরলে তা থেকে আর 'কি করা ধায় ? যতক্ষণ 
পযন্ত পাঠ্যবস্তুর সীমা ছাঁড়য়ে শিক্ষার্থী একটা সামাগ্রক স্বচ্ছ দণষ্ট গড়ে 
তুলতে না পারে ততক্ষণ পাঠ্যসূচী প্রবতন সংস্থা নানাভাবে পরাক্ষা নিরীক্ষা 
করে দেখছে ?িকভাবে পাঠক্রমকে যুগোপযোগী ও জাতীয় কল্যাণে নিয়োজিত 
করা যায়। তার জন্যে কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে । দেখা গেছে যে আণ্চলিক 
সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রাতাট প্রদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম প্রণীত হওয়া 
বাঞ্চনীয় । তবে কয়েকটি মূল নীতিকে কেন্দ্র করে এই সব পাঠ্যসূচ৭ 
পাঁরকল্পিত হলে ভাল । 

যে ভাবে জ্ঞানের পাঁরধি বেড়ে চলেছে (100%154865 1700195807 ) তার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আণ্চালক প্রয়োজন মিটিয়ে প্রাতিটি 'শিক্ষার্থর ব্যন্তিত্থের 
বিকাশ সাধন করা একটি জটিল সমস্যা । মনে হয় আজ পাঠক্রম অনুসরণ 
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করার ব্যাপারে শিক্ষকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকার প্রয়োজন । স্থানীয় 
পরিস্থিতি অনৃযায়শ পাঠ্যবিষয় বিশিষ্ট ধারায় পরিবেশিত হলে অনেক সমস্যার 
সমাধান হয় । পাঠ্যসূচীকে সামনে রেখে 'ভিন্ন ভিন্ন 'বিষয়ের বন্যা করা সহজ 
নয়। কিন্তু 'না্রষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যাপক বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের সামনে 
তুলে ধরতে হলে একটা সুসংহত পাঁরকম্পনার প্রয়োজন । গতানুগাঁতকভাবে 
পাঠ্যস্চী অনুসরণ করলে নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তা শেষ করা কঠিন। তাই 
এ ব্যাপারে শিক্ষককে অগ্রণী হতে হবে, নেতৃত্ব নিতে হবে যাতে তাঁরা উপস্থাপন 
পদ্ধাতিকে অবস্থা অনুযায়ী ননর্ধারত করতে পারেন । 

সাম্প্রীতিক দ্‌ষ্টিতে পাঠক্রমের সাথকিতা সম্পকে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের সূচনা 
হয়েছে । এক এক শ্রেণীতে এক একরকম পাঠক্রম অনুসরণ করাটা গতানুগাঁতিক 
ব'লে তারা মনে করেন । তাঁদের মতে প্রাতিটি শিক্ষার্থীর শান্ত, সামর্থ, যোগ্যতা 
ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া বিদ্যালয়ের কর্তব্য । একই পাঠব্রমকে ভিন্ন 
[ভল্ন শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে পারে । তাছাড়া ভিন্ন 
ভিন্ন শীস্ত সামর্থের জন্যে নানাভাবে তারা একই পাঠক্রম থেকে লাভবান হতে 
পারে। এই জন্যে ডাল্টন প্ল্যানের উদ্ভব হয়েছিল আজও শ্রেণী পাঠনের 
একটি গতানুগতিক ধারা রয়ে গেছে । ফলে ব্যন্তিগত পার্থক্যের দিকে কোনো 
দূ্ট দেওয়া হচ্ছে না। এজন্যে বহু প্রতিভার অপচয় হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন 
শক্ষার্থার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রম একই শ্রেণিতে প্রবর্তন করা সহজ নয় । 
তাই মনে হয় কোনো 'নার্দস্ট গণ্ডা বেধে না দিয়ে একটা মূল লক্ষ্য স্থির করে 
পাঠক্রম অনুসরণ করার ভার শিক্ষকের হতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। তানা হলে 
শিক্ষার সত্যিকারের সুফল দেখা যাবে না। বছরের শেষে ?শক্ষক কোনোমতে 
পাঠ্যসূচীর শেষ পায়ে এসে সমাপ্তির সঞ্কেত দিলেও সাত্যকারের কতটা 
উপলাব্ধ ঘটল সে সম্পকে জানবার তাঁর সাহস বা ইচ্ছা থাকেনা । কারণ সে 
বিষয়ে খোঁজ নিতে পারেনি বা তাদের সম্যক প্রতীতির অভাব রয়ে গেছে। এই- 
জন্যে চাই একটা সংহত পাঠ্যসূচীর প্রবত'ন, যাকে কেন্দ্রু ক'রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর 
সার্মথ্য অন:যায়ী লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন । সকল শিক্ষার্থীর জন্যেই 
একই লক্ষ্য ও একই সময়সীমা নিধণরণ করলে বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটে । 
[শক্ষার লক্ষ্য যাঁদ শিক্ষার্থী জীবনের উন্মোচন হয় তবে কেবল পাঠ্যসচশর 
বোঝা চাপিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করার কোনো নার্থকতা নেই । তার চেয়ে যে 
যার যতটুকু শান্ত নিয়ে জন্মিয়েছে তাকে পূর্ণ পাঁরণতির দিকে নিয়ে যাবার 
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সার্থকতা আছে । এই ধরনের ব্যবস্থা চালু করতে হলে চাই প্রাতাট বিদ্যালয়ের 
স্বাধধনতা ও স্বাতন্ত্য' চাই শিক্ষকদের প্রস্তুতি ও দায়িত্ববোধ । তানা হলে 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় আসবে । পাশ্চাত্যের বিদ্যালয়ে ষে স্বাধীনতা ও 
স্বাতন্দ্যের অবকাশ আছে তা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর । এক বিদ্যালয়ের সঙ্গে 
আরেক বিদ্যালয়ের মানের পার্থক্য কিছু থাকে, কিন্তু পামাগ্রক দ্ান্টতে 'শক্ষায় 
এই স্বাধীনতার সার্থকতা আছে। 


৪। পাঠক্রম লম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ 


শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠক্রমের উপযোগিতা জানতে হলে শিক্ষার লক্ষ্যকে মাপকাঠি 
[হিসাবে ব্যবহার করতে হবে ॥। কোন্‌ বিষয়বস্তু শেখালে 'শক্ষার কোন লক্ষ্যে 
পেশছানো হজ হয় তা বিচার করলে এই উপযোগিতা বোঝা যায় । এই প্রসঙ্গে 
কয়েকটি প্রশ্ন স্বভাবতঃই এসে পড়ে । যেমন- 

(ক) কি শেখাবো 

(খ) কেন শেখাবো 

গর) কোথায় শেখাবো 

(ঘ) কখন শেখাবো 

(ঙ) কিভাবে শেখাবো 
দেখা যায়, বিভিন্ন মতবাদ পাঠক্রম 'নর্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করেছে । এই 
মতবাদগুলির মধ্যে ভাববাদ, বাস্তববাদ, প্রকাতিবার্দ, মানবতাবাদ ও প্রয়োগবাদ 
উল্লেখযোগ্য । যে কোনো পাঠন্রমকে সার্থক করে তুলতে হলে বিভিন্ন মতবাদের 
প্রভাবকে উপেক্ষা না করে একটা সামীগ্রক সমন্বয়ের ভিত্তিতে তাকে পারবেশন 
করার পরিকম্পনা নিতে হবে। এই মতবাদগুলির মধ্যে কখনো বাস্তববাদ, 
কখনো বা ভাববাদ, আবার কখনো প্রকাতিবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে । যুগমানস 
অনযায়ণ দেশকালপান্রভেদে পাঠক্রমের বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষাবিজ্ঞানে 
পাঠক্রমের ধারণার অনেক পাঁরবর্তন হয়েছে সত্য । এই পাঁরবর্তন 'ক শিক্ষার 
লক্ষ্য নিণয়ের ক্ষেত্রে, কি পাঠক্রমের ক্ষেত্রে খুবই স্বাভাবিক । কারণ পাঠক্রম 
কেবল কতকগুলি শিক্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশই নয়, পাঠক্রম বলতে বোঝায় একটি 
সামাগ্রক আঁভজ্ঞতা পাঁরবেশনের আয়োজন । এই আঁভজ্ঞতার মধ্যে থাকবে 
ইবচিন্র্য ও শিক্ষার উপাদান। আর তা অনুসরণ করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার 
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লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাবে । কাজেই বোঝা যায় যে পাঠক্রমের মধ্যে আছে 
একাট গাতধার্মতা । এই গাতিধার্মতা না থাকলে পাঠক্রম সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, 
তাৎপর্য ঘায় হাঁরয়ে । 

সমাজব্যবস্থার পরিবত'“নের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আদর্শ ও শিক্ষার লক্ষ্যের 
পারবর্তন ঘটে এবং তার ফলে পাঠক্রম নানা ধারায় 'ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয় । 
বিভিন্ন প্রকারের পাঠক্রম প্রবতিত হয় । যেমন-- 

(ক) গতানুগতিক বা বিষয়কৌঁন্দ্ুক পাঠক্রম, 

(খ) কম“কেন্দ্িক পাঠক্রম. 

(গ) আভজ্ঞতাভিত্িক পাঠক্রম, 

(ঘ) আঁবিচ্ছিন্ন পাঠক্রম, 

(ঙ) জীবন-কোন্দ্রিক পাধক্রম, 
পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথে উপযোগী করে তুলতে হলে বিজ্ঞানসম্মত 
দৃ্টর অবকাশ আছে। পাঠক্রমকে নিয়ে যেসব গবেষণা হয়েছে তার ফলশ্রাত 
হিসাবে আমরা আঙ্জ এক নতুন দণ্টিভাঙ্গর আঁধকারা হয়েছি, আর তা হ'ল 
বযয়বন্তুগ্যীলর মধ্যে নির্দিষ্ট সীমারেখা না টেনে তাদের মধ্যে পারস্পারিক 
যোগসূত্র আঁবচ্কার করার চেষ্টা । জীবনের সামীগ্রক অভিজ্ঞতা পারবেশনের 
অন্যতম মাধ্যম এই পাঠক্রম । এই আভিজ্ঞতার বিন্যাস ও সমন্বয় পাঠক্রমের 
মধ্যে কি এাবে প্রাতিফীলিত করলে তা বিজ্ঞানসম্মত হবে এটাই 'বিবেচ্য। একদিকে 
আছে 'বিষষবস্তুর প্রাতি স্ুবিচারের প্রশ্ন» আর একাঁদকে শিক্ষার্থীর সামীগ্রক 
বিকাশের পথে তা কতখান সহায়ক এই প্রশ্ন -এই দুই-এর মধ্যে সার্থক সামঞ্জস্য 
না আনতে পারলে বিষয়বস্তু কেবলা বোঝাই হয়ে দাঁড়ায় । এর পরে যে প্রশ্ন 
অনেক সময় বিভ্রান্তির স্টি করে তা হল ক পরিমাণ তথ্য পারবেশন করলে 
তা সামাগ্রক পরিপ্রোক্ষিতে শিক্ষা আয়ত্ত করতে পারে ও তার জীবনের ক্ষেত্রে 
কাজে লাগাতে গারে। অথণৎ বাদ্তব দম্টকোণ থেকে এই সমস্যার সমাধান 
খ*জতে হবে যাতে কোনো একটি বিষয়ের পাঠক্রম একপেশে হয়ে না যায়, যাতে 
আভজ্ঞতা ও কার্ধকারতার দিক থেকে তার উপযেগিত। থাকে । 

বিষয়বস্তু 'বিন্যাসের যে সব নাতি বিজ্ঞানসম্মত তার মধ্যে শিক্ষার্থীর 
প্রয়োজনকে 'ভীত্ত করে সমন্বয়ভীত্তক পাঠক্রম উদ্ভাবন করাই বোধ হয় সমশচীন 
হবে। আজ অবিভাজ্যতার নীতিকে অনেকেই আদর্শ নীতি বলে গ্রহণ করছেন 
কারণ এর ফলে বিষয়বস্তুই বড় হয়ে দাঁড়ায় না, বড় হয় ?শক্ষার্থার সামাগ্রক বিকাশ । 


৫1 পাঠক্রম ও শিক্ষাবিজ্ঞান 


পাঠক্রম শিক্ষার একট বিশিষ্ট উপাদান । কারণ পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে 
ভিন্ন ভিন্ন তত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা পাঁরবেশন করা হয়। যে কোনো শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় তাই পাঠন্রমের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। পাঠক্রমের সঙ্গে 
শিক্ষাবজ্ঞানের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্য 
অনুযায়ী পাঠক্রমের রূপ ও বিন্যাস নিধারত হয় । তবে শিক্ষারথাঁজীবনের 
ক্মাবকাশের সঙ্গে পাঠক্রমের সংগতি থাকা একাম্ত বাঞ্ছনীয় । তা নাহলে 
বিষয়বস্তুর বোঝা প্রকৃত শিক্ষার পথে অন্তরায় হয় । 'শিক্ষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করলে মনে হয় যে পাঠক্রমের সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য উপাদানের 
যোগ আছে । তাই পাঠক্রমকে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে ভিন্ন ভিন্ন 
পারপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে । পাঠক্রমকে যে যে পাঁরপ্রোক্ষিতে বিশ্লেষণ 
করে তার সার্থকতা নিরূপণ করা উচিত সেগীল হল--- 

(ক) পাঠক্রম ও শিক্ষার্থী, 

খে) পাঠক্রম ও শিক্ষক, 

(গ) পাঠক্রম ও গোম্ঠীজীবন, 

(ঘ) পাঠক্রম ও পাঁরবেশ, 

($) পাঠক্রম ও পদ্ধাতি, 

(চ) পাঠক্রম ও মূল্যায়ন । 

পাঠক্রমকে স্বতন্তুরভাবে না দেখে 1বশেষ বিশেষ পাঁরপ্রেক্ষিতে তার বিচার- 
'বল্লেষণ হওয়া বাঞ্চনীয় । যেমন প্রথমেই চিন্তা করা দরকার পাতক্রমের লক্ষ্য কি 
ও কিভাবে সেই লক্ষ্যের দিকে পেশীছানো যায় । তার পরের প্রশ্ন হল পাঠক্রম 
অনুযায়ধ তথ্য পারিবেশনে শিক্ষকের দায়িত্ব । একে একে পাঠক্রম অনুযায়ী 
মূল্যায়নের প্রশ্ন । অর্থাৎ পাঠক্রম অনুযায়ী যে তথ্য পাঁরবেশন করা হয় তার 
ফলশ্রুতি ?ি- এীঁবষয়ে মূল্যায়নের সার্থকতা আছে । সব থেকে বড় সমস্যা হল 
পাঠক্রমকে ধিরে যে সব সমস্যার কথা শোনা যায় তার মধ্যে সময়-তাঁলকার সমস্যা 
প্রধান। অথাৎ সীমিত সময়ে পাঠ/বিষয় সম্পূর্ণ করা সম্ভব কি না- এবিষয়ে 
অনেক মতভেদ দেখা যায় । অনেক শিক্ষকের ধারণা যে গতানুগতিক রাঁতিতে 
পাঠক্রমের অনূবর্তন করলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না। জাঁবনের সঙ্গে সংগত 
রেখে যুগ ও গোম্ঠী-জীবনের পারপ্রোক্ষিতে পাঠক্রম রচিত হলে তা সুসামঞ্জস 

[শঃ-বিঃ-৮ 
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হয়। একদিকে শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থ” ও সমাজের প্রত্যাশা, শিক্ষকের শান্ত ও 
[বদ্যালয়ের সর্ঈমত সময় প্রতিটি দিকে দৃষ্টি রেখে পাঠক্রমকে সংহত ও সুসামঞ্জস 
করে তোলাই শিক্ষািজ্ঞানের উদ্দেশ্য । মোট কথা, যাতে একটি ভারসাম) 
বজায় থাকে তার জন্যে 1বজ্ঞানসম্মত দুষ্ট নিয়ে পঠক্রমের 'বিবতন করা 
বাঞ্ছনীয়) তবেই তা কার্করী, সার্থক ও উপযোগী হবে ॥ শিক্ষাবজ্ঞানের 
কাজ হল এই ভারসাম্যকে আব.কার করা । কিভাবে সীমিত সময়ের মধ্যে 
[শিক্ষক যুগোপযোগী বাস্তবাভিমুখী ভ্ঞান বা তথ্য 'না্ট বিদ্যালয় শ্রেণীর 
পরিস্থিতিতে আদর্শ পাঠক্রম প্রণয়ন করবেন তার সন্ধান মেলে শিক্ষাবিজ্ঞানের 
গল সত্র থেকে। তাই পাঠক্রম ও শিক্ষাবজ্ঞানের মধ্যে এক আঁবচ্ছেদা 
সম্পক্ক বিদ্যমান । 


আলোচনা 


পাঠক্মের সংজ্ঞা 1নয়ে মতভেদ থাকলেও আজ একথা স্বীকৃত হয়েছে যে 
পাঠক্রম কেবল কয়েকট বিষয়বস্তুর সমন্বয় নয়, পাঠক্রম বলতে বোঝায় জীবনের 
প্রস্তুতির জন্য সামীগ্রক আভজ্ঞতার সংহত ও সার্থক বিন্যাস । শিক্ষাক্ষেত্রে 
পাঠক্রমের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ শিক্ষার এই উপাদানের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞানসণ্চার করা সম্ভব হয় । বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্রে করে যে 
তত্ত্ব ও তথ্য, মনীষীদের যে আভজ্ঞতা সণ্টিত হয়ে আছে, শিক্ষার্থঁদের কাছে 
সার্থকভাবে তাকে তুলে ধরার উপযোগিতা আছে বৈকি! অবশ্য তখ্যের বোঝা 
চাপয়ে দিলেই পাঠক্রমের উদ্দেশ্য দ্ধ হল তা নয়, তার যথাযথ বিন্যাস ও 
[বশ্লেষণের অবকাশ আছে । তথা পাঁরবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সতোর সন্ধান 
দেওয়াও পাজক্রমের অন্যতম উদ্দেশ) । 

কি 'কি বিষয়বস্তু পাঠক্লমের অন্তভূক্তি হবে তা নিধারণ করতে হলে শিক্ষার 
লক্ষ্যের দিকে দূঘ্টি রাখতে হবে । অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ পাঠক্রম প্রণয়ণের 
নর্দীতকে প্রভাবিত করেছে । এক এক সময়ে এক একটি 'দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
রেখে পাঠক্ুমের বিষয়বস্তুর বিন্যাস করা হয়েছে । এইজন্য পাঠক্রমেব বিবর্তন 
লক্ষ্য করা যায়। যুগের উপযোগী শিক্ষা দিতে গেলে পাঠক্রমের পাঁরবতণ্ন 
আনার প্রয়োজন আছে, আর তা না হলে গতানুগতিকতা ও শ্রুটি পাঠক্রমের 
মধ্যে দেখা দেবে । 

পাঠক্রমের প্রকারভেদ স্বাভাবিক । গতানুগাঁতক পাঠক্রম ছাড়া নানা ধরনের 
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পাঠক্রম প্রণীত হয়। যেমন (ক) কমকোন্দ্রিক, (খ) আভজ্ঞতা'ভাত্িক, (গ। 
আঁবচ্ছিন্ন পাঠক্রম । এছাড়া জীবনকৌন্দ্ুক পাঠক্রমের উপযোগিতা সম্পকে 
চিন্তার অবসর আছে । এইরূপ পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হলে কয়েকটি মূল 
নীতির প্রয়োজন । সেগুলি হল শিশুর চাহিদা, সমাজের চাঁহদাকে কেন্দ্র করে 
পাঠক্রম প্রণয়নের নশীতি। তাছাড়া সমম্বয়ভিত্তক পাউক্রমের মধো একাঁদকে 
শশুর চাহদা, অপরদিকে সমাজের চাঁহদা-_এই দুই-এর সমন্বয়সাধন করা 
হয় । আরও কয়েকটি নীতি এই ধরনের পাঠক্রম-প্রণয়নে অনংসরণ করা হয়। 
দমন সংরক্ষণের নীতি, রন্নাত্ক নীতি, কর্মকেন্দ্রিক নীতি, পরিবর্তনশীল তার 
নীতি এবং আবভাজাতার নশীতি। এই ভিন্ন ভিন্ন নাতির সমন্বয়ে সুসংহত 
ও স্ুসামপ্জস পাণকুমের প্রণয়ন সম্ভবপর হয় । 

যেকোনো পাঠরুম প্রণয়ন করতে হলে শিক্ষার্থীঁ-জীবনের ভিন্ন 1ভল্ব সতবের 
সঙ্গে সংগতি রেখে 'বিবয়বস্তুন যোজনা করা প্রয়োজন । কারণ শিক্ষাথরি 
পাঁদ্ধবত্তি, শান্ত-সামর্থ, রুচি ও প্রবণতা, আগ্রহ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনের দবে 
সচেতন না থাকলে পাঠক্রমের সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর হয় না। পণ্ুম থেকে 
অথ্টম শ্রেণী প্যন্তি যে পাঠক্রম প্রণীত হবে ত। প্রাথমিক স্তরের পাতক্রমের সঙ্গে 
সংগাঁতি রেখে নিম্মালিখিত বিষয়গুলিকে অন্তভুক্ত করবে 1 

১। ভাষাশিক্ষা (1-8089586) 

৯1 সমাজাবদ্যা (59০181 58165 ) 

৩। সাধারণ বিজ্ঞান ( 07915919] 9০1917০6 ) 

৪1 অক (15120161009 0199 ) 

৫1 চারুকলা ও সংগীত (410 ৪1101045100 

৬। হজ্তাঁশলপ 01810) 

৭। দোহক শিক্ষা (191957981 6৫ ০2.61017 ) 

বদ্যালয়ের স্তর ও পর্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই পাঠক্রম-'ববয় নির্ণ৩ 
হওয়া বাঞ্চনীয় । যেমন উচ্চ বুনিয়াদশ 'বদ্যালয়ে হাতের কাজকে পাঠক্রমে 
1বশেষ স্থান দিতে হবে। আবার উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাত্মূলক শিক্ষা 
ও সমাজশিক্ষা পাঠক্রমের মধ্যে প্রাধান্য পাবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের 
সুপারিশ অনুযায়শ উচ্চতর মাধ্যমিক 'বদ্যালয় স্তরে যে সব বিষয় অন্তভুন্ত 
করা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কেন্দ্ৰীয় বা আবাশ্যক কয়েকটি 
1বষয় ছাড়া বিশেষ কয়েকটি বিষয়ও এই পাঠক্রমে অন্তভুন্ত হয়েছে । যেমন £- 
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১। কেন্দ্রীয় বিষয় বা আবশ্যিক বিষয় (016 5019০) £-_ 

ভাষা --(১) মাতৃভাষা, (২) ইংরাজী অথবা যে কোনো ভারতর ভাষা বা 
[বদেশশী ভাষা বা সংস্কৃত ভাষা, (৩) সমাজাবদ্যা, (৪) সাধারণ বিজ্ঞান, 
(&) যে কোনো এক ধরনের হস্তশিল্প, (৬) গাঁণত । 

২। বিশেষ বিষয়সমূহ £-- 

(ক) মানবীয় বিজ্ঞান (17007917105 ) 


১। সংস্কৃত ৪1 অরথএবদ্যা ও রাম্ট্রবিদ্যা 

২। ইতিহাস &। মনোবিদ্যা ও তর্কবিদ্যা 

৩। ভগ্গোল ৬। অব্ক ৭। সংগত 
(খ) বিক্জ্ান-বিভাগ (509161006 ) 

১1 পদার্থাবদ্যা ৪। অব্ক 

২। রসায়নবিদ্যা ৫। ভূগোল 

৩। জীবাবিদ্যা ৬? দেহবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 
(গ) কারগাঁর বিভাগ (70019121021) 

১। ফলিত গণিত ৪ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং 

২। অগ্কন & | ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং 


৩। ফাঁলত 'বজ্ঞান ( পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা ) 
(থ) বাঁণিজা বিভাগ (0০0]]]]010৩ ) 


১। বাঁণজাক তত ৩। বাণাজ্যক ভূগোল ও অর্থনীতি 
২। বুক কিপিং ৪ সট“হযাশ্ড এবং টাইপ রাইটিং 
(৬) কৃঁষ-বিভাগ (48010911076) 
১। সাধারণ কৃষিতত্ত ৩। অদ্যানাবদ্যা 
২। পশ,পালন ৪1 কষিমূলক পসায়ন ও ডীদ্ভদবিদ্যা 


(চ) চারুকলা (বিভাগ (77106 £105 ) 
১। চারুকলার বকাশের ইতিহাস 9৪1 চিত্রাঙ্কন 


২। নক্সা ও অঙ্কন 1 সংগীত 
৩। মীর্ভ নির্মাণ ৬। নৃত্য 
(ছ) গাহস্থ্য বিজ্ঞান (7701019 9০161)08 ) 
১। গূহস্থালীর অর্থনীতি ৩। মাতৃসেবা ও শিশুপালনবিষয়ক বিষয় 


২। পুষ্টি ও রল্ধন 91 গৃহস্থালী পারিচালনা ও সেবা 
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সাম্প্রতিক কালে পাঠক্রম নিয়ে ষে বিভ্রান্তির সুষ্টি হয়েছে তার মুল কারণ 
হল সামাগ্রক দৃষ্টির অভাব । শিক্ষার্থীর শাশ্ত-সামর্থঘোের কথা ও সাঁমিত সময়ের 
কথা ভুলে গিয়ে পাঠক্রমকে লক্ষ্যহণীন ভাবে প্রসারিত করা হচ্ছে । ফলে পাঠক্রম 
রচনার উদ্দেশ্য হারিয়ে যাচ্ছে । বিষয়ের পর বিষয়ের বোঝা জমে উঠে শিক্ষার্থর 
কাছে দুবহ হয়ে উঠছে । যাঁরা পাঠক্রম রচনা করেছেন তাঁরা কেবল "বিষয়বস্তুর 
বৈচিন্ন্য ও বিস্তার পাঠক্রমের মধ্যে প্রাতিফলিত দেখার জনা বাস্তব দান্ট হারিয়ে 
ফেলছেন । একদিকে যেমন 'বিষয়জ্ঞান পাঁরবেশনের দায়িত্ব অন্যাদকে শিক্ষার্থর 
পক্ষে তা কতখান গ্রহণযোগ্য সে কথাও চিন্তা করতে হবে । অনেক সময় এমন 
অনেক জিনিস শিক্ষার্থীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় যে, সে সেই বয়সে তার 
থেকে রসাহরণ করতে পারে না, কেবল যাম্মক উপায়ে তা মনে রাখতে চায় । 
ফলে মনের পরিণতি আসে না, চিত্তের বিকাশ ঘটে না। এছাড়া বিদ্যালয়ের 
সময়তা'লিকার মধ্যে প্রতিটি বিষয় শেখাবার জন্য সময় সাঁমিত। একথা ভুললে 
চলবে না বিষয়বস্তুব পাঁরবেশনের গতানুগতিক পদ্ধাত সামাগ্রক পাঁরাম্থাতর 
সঙ্গে সংগাঁত রাখতে পারছে না। তাই 'বিষয়বস্তুকে পুনর্বিন্যস্ত করে সাক্রিয় 
পদ্ধাত অবল*বন করে আলোচনা বা অন্য কোনো উদ্ভাঁবত উপায়ে বিষয়বস্তু 
পাঁরবেশন করলে তা হয়তো বিকাশে সহায়ক হবে । আহার্ষের পারমাণ বাড়ালেই 
তা দেহের পাঁরপুষ্টি আনে না। ক ধরনের আহায" এবং কিভাবে তা প্রস্তুত 
হয়েছে তার ওপরও নির্ভর করে দেহের পারিপঠীষ্ট । যাপ জন্যে এহ আহাষ 
তার পাঁরপাক শান্তর ওপরও পাঁরিপুষ্টি অনেক পারমাণে নিভরশ দল । পাঠক্রমের 
ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরন্তর পরীক্ষা 
[নরীক্ষার যে হিড়ক উঠেছে তার ফলে শিক্ষার্থীদের মধো বিল্রান্তি দেখা 
দয়েছে । কোনো একটি 1বাশিম্ট পাঠক্রম অনুসরণ করে, বিশিষ্ট ধারা বেয়ে 
তাদের যাঁদ পাঁরণ/তর 'দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া না যায়ঃ যাঁদ নিরন্তর তারা 
দোলায় দুলতে থাকে তবে তাদের পাঁরণাম কি হবে বলা কঠিন নয়। বাস্তব 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সুসংহত, স্গবিন্যস্ত ও সুসামঞ্জস পাঠক্রম রচনাই 
বর্তমান সংকট থেকে পারন্তরাণের একমান্র উপায় । তার জন্যে চাই প্রতায়, 
অঙ্তদন্টি ও নিষ্ঠা । 


স্বর্থ অধ্যায় 
শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষণপ্রণালী 
১। শিক্ষাপন্ধাতি ও শিক্ষাব্ভ্ান 


খন-পদ্ধতির 'বিব্তনের ধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই পদ্ধাতি 
একট বৈজ্ঞানিক 'ভীত্তর ওপর প্রাতিষ্ঠিত। শেখা ও শেখানো দু'এর মধ্যে 
সম্পর্কে অস্বীকার করা যায় না। শেখার মধ্যে যে মানাঁসক প্রাক্য়া নিহত 
আছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আভজ্ঞতা ও অনুষঙ্গ মানুষকে শিখতে 
সহায়তা করে । তাই যে কোনো শিখন-পদ্ধাতি বুঝতে হলে তার পেছনে যে 
শিক্ষাবজ্ঞানের নীতি বয়েছে তাকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন, 
[িপ্ডাবগাটেন ও মণ্টেসাঁর পদ্ধাতি বা হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধৃতি- এইসব শিক্ষা- 
পদ্ধাতির উদ্ভাবন হয়েছিল শর প্রয়োজন বা মানসিক চাঁহদার কথা চিন্তা 
করে। তাছাড়া জীবনের এক একটি স্তরের যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেগুলি 
মনে রেখে শিক্ষণের সত্রগুলি আবক্কৃত হয়েছে । মণ্টেপার দেখেছেন যে. 
আধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিশু কোতুহলী ও তার হীন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা পরিচালিত । 
তাই তার 'শিক্ষা-পদ্ধতিব মধ্যে হীন্দ্রিয়ানূভূতির মাধামে অভিজ্ঞতার পাঁরবেশন 
করাই সার্থক । শিশুরা খেলাধূলা ভালোবাসে, ম্বভাবতঃই চগ্চল তারা । কিন্ত 
তারা অন্তরে শাম্তম্নিগ্ধ পারবেশ পছন্দ করে। তাই মণ্টেসার পদ্ধাতর মধ্যে 
কয়েকটি অনঃশণলন, ইীন্দ্রিয়ানুভূ'তির মাধ্যমে শিক্ষা ও নীরবতা পালনের দিকে 
উদ্দিষ্ট । তেমনি হার্বাটের শিক্ষাপদ্ধাতিও শিক্ষার্থীকে জানা থেকে অজানার 
দিকে ধাপে ধাপে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে । ইংরাজীতে তাদের বলে 
716110121] 30605. অবশা হাবণটের এই পদ্ধাতি তকাবিদসম্মতও বটে । 
পূর্ব আভজ্ঞতা থেকে নতুন অভিজ্ঞতা লাভের দিকে পদক্ষেপ, জানা থেকে 
অজানার 'দকে আভধষান কিভাবে সুসম্পন্ন হতে পারে সোঁদকে দৃষ্টি রেখে 
হাবাটের শিক্ষণের সোপানগ্ল রচিত হয়েছে । কেবল যুন্তি ও বিচারের 
ভাত্ততেই এই পদ্ধাতি কাষকরী নয়. এর মনস্তাত্তরিক ভাত্বও খ'জে পাওয়া 
যায়। 


[শক্ষা পদ্ধাত ও শিক্ষণপ্রণালগ ১১৯ 


পঠনপাঠনকে সার্থক করে তুলতে হলে তাকে িজ্ঞান-সম্মত করে তোলার 
প্রয়োজন ৷ সেইদিকে লক্ষ্য রেখে হার্বাটের পাঠ-পাঁরকজ্পনা রচিত হয়েছে । 
এই পাঁরিক্পনার মধ্যে যে ভিন্ন ভিন্ন পর্যায় লক্ষ্য করা যায় তার বিবরণ দেওয়া 
হল--(ক) পাঠের উদ্দেশোর বিবাতি, (খ) শিক্ষার্থীদের পৃব" জ্ঞানের বিবরণ, 
গ) পাঠের উপকরণ, (ঘ) আয়োজন ও পাঠ-ঘোষণা, (৬ উপস্থাপন, 
চি পুনরালোচনা, (ছ) আভিযোজন, (জ) বাড়ীর কাজ এবং (ঝ) পাঠদান- 
সংক্রান্ত সমস্যা । 

কাষ-ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, হার্বাটের এই পাঠ-পারকল্পনা অনুযায়ী শ্রেণস- 
গাঠন্‌ করতে গেলে অনেক সময় কিছ কিছ সমস্যা এসে পড়ে । যেমন ছকে 
বাঁধা রীতি অনুযায়ী পাঠ-দানের কাজে এাঁগয়ে যেতে যেতে পদ্ধাতির 'দকেই 
[বশেষ দৃষ্টি পড়ে যায় শিক্ষার্থীর প্রত্যাশার দিকে বা শিক্ষণের লক্ষোর দিকে 
ততখাঁন দৃষ্টি থাকে না। কার পরে কোন পর্যায়, কোন: ধাপ তা মানতে 
মানতে শিক্ষকের স্বাধীনতা যায় হারিয়ে । শিক্ষা যে ম.লতঃ প্রেরণা (7658০1017 
13109110180 1015001781100, । এই কথা ভুলে গিয়ে পদ্ধাতির দাসত্ব করলেই 
সতি/কারের শিক্ষণ হয় না। তাই শিক্ষণপ্রণালীর থেকে তার বাইরের কাঠামোকে 
ধাম্নকভাবে না নিয়ে, মূল বন্তব্য বা শিক্ষানীতিকে বেছে নিতে হবে। কারণ 
সাজ শিক্ষণের আর একটি 'দিকের কথা ভাবতে হবে, তা হল তার ০16801$5 
দিক । এই 016801$6 (58০1011)8-কে উৎসাহিত করতে হলে শিক্ষকদের মধ্যে 
নতুন ধারায় পরাক্ষানিরীক্ষার (৪০1190-159658101) ) সুযোগ দিতে হবে। এক 
একটি শ্রেণ-পরিবেশে এক এক রকম শিক্ষা-পদ্ধৃতি বিশেষ কাষ্করী হতে পারে, 
এই কথা 'চিন্ত। করে শিক্ষককে খোলা মন নিয়ে এগোতে হবে । শ্রেণীকক্ষই 
হবে তার গবেষণাগার । আর এই গবেষণার লক্ষ্য হবে শিক্ষা ও শিক্ষণ বিষয়ে 
নতুন তথ্যের উদ্ভাবন । ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধাতর অন্তাঁনণহত তথ্যগ্ঠল 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি পদ্ধাতির মূলে আছে এক একটি অনুমান । 
তবে শিক্ষাবিজ্ঞানের একাঁট মূল সূত্র সমস্ত শিক্ষণ-প্রণালীর মধ্যে প্রাতিফালত 
দেখা ষায়। সেটি হলো শিক্ষার্থীর মানিক প্রস্তুঁতিকে কেন্দ্রে করে। অর্থাৎ 
বিষয়বস্তুর উপস্থাপন তখনই সার্থক হয় যখন তা শিক্ষার্থীর আগ্রহ সন্গার 
করে। এই আগ্রহ, প্রেষণা ও মানাঁসিক প্রস্তুতি না থাকলে কোনো বিষয় বা 
পদ্ধাতি সার্থক হয় না। কি ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা, কি আভজ্ঞতাভাত্বিক 1শক্ষণ, 
যেকোনো শিক্ষা ও শিক্ষণের তাৎপর্য খখজে পাওয়া যায় তার অক্তীর্নাহত 


১২০ শিক্ষাবিজ্ঞান 


মনস্তাঁতিবক সত্যকে আবিচ্কার করলে । শিক্ষার ষে তিনটি দিকের কথা বলা 
হয়েছে তার মধ্যে উদ্দীপনের কাজেই প্রধান কাজ । কিভাবে শিক্ষার্থীর মনকে 
উদ্দীপত করা যায় তা জানতে পারলে 'শিক্ষণের অনেকখানি সম্পূর্ণতা আসে । 
তারপর আসে সন্দীপন ও প্রদীপনের পালা । এই নয়ে অনেক পদ্ধাঁত ও 
প্রণালণর উদ্ভাবন হয়েছে । আজ আরও দু'একটি দিকে গবেষণা শুরু হয়েছে। 
1কভাবে শিক্ষার্থীর শেখা সহজ ও সুগম হবে তার জন্য ব্যন্তিকে ম্দ্রক শিক্ষার 
প্রবর্তন করা হয়েছে । এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল 19709879101060 
15810106. এখানে শেখাকে একটি আচরণ বলে মনে করা হয়েছে । কোন: 
উত্তেজক 'শিক্ষার্থা'র মনে কি প্রাতীক্ষিয়া সৃম্টি করে তার ওপর 'ভীঁত্ত করে 
কয়েকটি উদ্দীপক রচনার চেষ্টা হয়েছে । 1১105019111000 1০811)118-এর মধ্যে 
দেখা যায় ষে শিক্ষার্থী ঠিকভাবে শিখলে সঙ্গে সত্গে সে তা জানতে পারে এবং 
না শিখলে তাও সে বুঝতে পারে । এইভাবে, এই ব্যবস্থার মধ্যে তাকে 
[6901080% দেওয়ার জন্য উত্তরসংকেত দেওয়া থাকে । ফলে শিক্ষার্থ তা দেখে 
বূঝতে পারে সে ঠিক শিখছে কিনা। তাকে শিক্ষকের ওপর িভ“র করতে 
হয় না, একে একে সে শিক্ষার পথে অগ্রসর হয় । 081810001৩0 1021701108- 
এর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আছে, যেমন 100981, 8181701)) £৫1817)01 ইত্যাদি । 
বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর মানসিক শান্ত অনুসারে কোন: প্রকারের [0০818171709 
উপযোগণী হবে তা নিরধারিত হয়। কাজেই দেখা যায় এই নতুন পদ্ধাঁতর 
উদ্ভাবনের ফলে প্রাতিটি শিক্ষার্থীহি ধাপে ধাপে তার নিজম্ব শান্তসামথণ 
অনুযায়ী শিখতে পারে । আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধাতর মধ্যে 171010-06801)108 
বা অণু-শিক্ষণ পদ্ধাতি অন্যতম । এই অণু-শিক্ষণ পম্ধাতি শিক্ষককে শিক্ষণ- 
কাজে ভুলন্রট সংশোধন করতে সহায়তা করে । শুধ তাই নয় গশক্ষণ-প্রাক্রিয়ায় 
যেসব নৈপুণোর উপাদানের প্রয়োজন হয়, প্রাতিটিকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষক 
আত্মসমীক্ষার দ্বারা শিক্ষণ কাজের উন্নতিসাধন করতে পারেন । তাই অণু-শিক্ষণ 
পদ্ধতি শিক্ষণকে একাঁট আচরণ হিসাবে গণ্য করে তার বথাযথ বিশ্লেষণে এগিয়ে 
গেছে । আর তার ফলে শিক্ষকও শিক্ষণের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে বা পর্যায়ে কোথায় 
কি ভুলঘ;টি বা অপূর্ণতা ঘটছে তা জানতে পেয়ে উপকৃত হন । তথাকাঁথত 
সামাগ্রক শিক্ষার ওপর বেশী জোর না দিয়ে শিক্ষকের মূলগত পারদাঁশ“তাকেই 
প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে যার ফলে শিক্ষকের শিক্ষাপ্রদানের গুণগত উৎকষণকেই 
সর্বাপেক্ষা বেশ ঈশ্সিত বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । এখানেই 
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অণু-শিক্ষণের সূত্রপাত । অণু-শিক্ষণ শিক্ষণরত শিক্ষকের এই সহজ, স্বাভাবিক 
ও অভিপ্রেত সচেতনতা এনে দেয় যাতে ?তাঁন তাঁর শ্রেণ্ধকক্ষে আঁধকতর 
সাফল্যের সঙ্গে শিক্ষাপ্রদানে ঈশ্সিত উন্নাতসাধন করতে পারেন । আবার সঙ্গে 
স্গে একথাও স্বীকার্য। অণু-শিক্ষণ কখনোই শিক্ষা-প্রদানে একটি িকল্প 
পদ্ধাত কিংবা মৌিকতাসবন্ব শুধু একটি আভনধ পণদ্ধাতিরই দাবী করে না। 
এর ভূমিকা হল শিক্ষাকালে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বাবধান কমিয়ে আনা; অর্থাৎ 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থর ভেতরে এমন এক ধরনের 'নাবড় সামীপা গড়ে তোলা যায় 
ফলে শিক্ষাগ্রহণ ও শিক্ষাপ্রদান উদ্ভয় দিকেই অন্তরঙ্গতা ও গভশরতার বিষয়টি 
সবচেয়ে বেশী অনুভূত হয় । 

স।প্রাতিককালে শিক্ষাপ্রদানের ক্ষেত্রে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে 
শেখানোর কাজটি অত্যন্ত এটিল | বহমুখী ও 'বাভন্ন নৈপণোর আয়ত্তীকহণ 
শিক্ষকের প্রকাশ ও পযণলোচনার ক্ষমতার ওপর মৌলিক্ভাবে নিভরশীল । 
এই নৈপৃণ্যগুলোকে কয়েকটি উপ-নৈপুণ্যে (৪০-51111) 'বিশ্লিষ্ট করে নিলে 
এবং সে-অনযায়শ উপ-নৈপুণ্যের অন্তগত উপাদানমূলক নৈপুণোন 
( ০0101901701) 9115) প্রকৃতি, পরিচয়, সংজ্ঞায়ন. বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের 
মাধামে একটি সবাত্ক ও পুঞ্খানুপূত্খ অনধ্যান করলে শেখানোর কাজীট 
সবচেয়ে সফলভাবে সাধিত হতে পারে । এ' ধরনের বিশ্লেষণাত্মক দ.শটভঙ্গীতে 
(817915050 2010109801 িক্ষাথব-শিক্ষক অন্ততঃ £তনাঁট 'বিষয়ে (নিশ্চিন্ত 
হতে পারেন £ 

এক । 'তাঁন পাঁরজ্কার জানেন শেখানোর জন্য তিন কেন প্রশ্নাবল? 
করেছেন । 

দুই । শেখানোর উপযোগী যে কোনো একটি শিক্ষণসয একক ( £6901)17€ 
[70101/000061£ ) তি'ন পরববাহ্ছে নিবণচিত করতে পারেন । 

তিন। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তাঁর নির্বাচিত এককের প্রারম্ভিকাকে 
(509101 ) বিশেষায়ণ (50০০19০8010) ) করতে পারেন। 

উল্লিখিত শেখানোর এই বিশ্লেষণাত্ক দৃষ্টিভঙ্গির জনক হিসাবেই অণং- 
শিক্ষণের আবিভব। 

অণু-শিক্ষণের উদ্দেশ্য হল কেমন করে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় (০০০৫:০1160 
০03010101) ) শিক্ষণ অনুশীলন করা যায় । এই 'শিক্ষণ এমন একটি পদ্ধাত যা 
নিয়ন্িত অনুশীলনে (০০৪৮০11৩৫ 107৪০0০5 ) বিশেষ একটি শিক্ষণ 
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আচরণকেই (15৪010108 ০1)9৬1০) বিশেষ শিক্ষণ-নৈপুণ্যের প্রকীত, 
পাঁরচয়, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগের আয়ত্বীকরণে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সহায়তা করে। 
অণু-শিক্ষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিক্ষণ সংন্ঞায়ানক (45ঠ09016 ), 
পয বেক্ষণযোগ্য : (090561%8919 ) ও পাঁরমাপযোগ্য (70985019016 ) 1 
এখানে শিক্ষণ-পদ্ধাতি পাঁরবর্তনপন্থনী (019018916) ও ননিয়াম্ত্িত 
(০097091150 )। এখানে শিক্ষণকে সাধারণ সাম্াগ্রকতা থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
পর্ষয়ে নাগ্সিয়ে আনা হয়, যাতে শিক্ষাণ নিয়ন্ত্রিত অন:শঈীলন সম্ভবপর হয় । 
স্বভাবতঃই এই িশেবীকরণে শ্রেণী, পাঠ-দৈঘণ, শিক্ষণকাল, শিক্ষণ-সমস্যাবলন 
ইত্যাঁদ লবাকিছুকেই অত্যন্ত সীমিত করে দেওয়া হয় । 

অণ-শিক্ষণের প্রায়োগিক বৈশিষ্টাসমূহ £ 

অণ.-শিক্ষণেব প্রায়োগিক বৈশিষ্টাগুলি আলোচনা করলে তার প্রক্রিয়াগত 
ধারণা স্পন্ট হয়ে ওঠে । এই বৈশিষ্ট্যগুীলর পাঁচটি স্তর নিয়রূপ £ 

এক । পাঠ-প্রদান (158০1 ) | 

দই । খাদ্ধায়ন (660৪০ )/ আলোচননী (0116045) অভিমত 
(৬15৬ 11 নির্ণায়ন । 83909510910) / মূল্যায়ন (০%%10501010 ) 

[তিন। পঃনপশীরকজ্পনা (16-021817 ) 

চার। পুনর্পণঠপ্রদান (1-06901) 

পাঁচ। পুনঃখদ্ধায়ন (1€-196৫10801 ) | পুনরালোচনা (16-90101706 ) 
' পৃনরভিমত (1৫-৬1৩৬% )1 পুনানির্ণিষন ।16-8956551061)1) | পুনমল্যায়ন 
(7০১9৮৬10101) ). 

উপরোক্ত পাঁচটি তর থেকে পাঠ-পাঁরক্জপনা (19550 0180 ) বাদ দেওয়া 
হয়েছে? কেন না, এটি ধরেই নেওয়া হয়েছে যে প্রত্যেক অণু-শিক্ষক যে কোনো 
অণ--শ্রেণীতে যে কেনো অণু-পাঠ প্রদানের পৃবণহ্থে অণু-পাঠ পারকজ্পনা 
মবশ্যই করবেন । 

শিক্ষণ-নৈপ7ণ্য নিবণাচন £ (96190000 01068011106 9101119 ) 

প্রথম পষণয়ে সীমিত সময় ও অপ্রতুল সম্পদ নিয়েও অণু-শিক্ষণ শুরু 
করা যেতে পারে। কিন্তু সীমাবদ্ধ সময় ও অপ্রতুল সম্পদের পারপ্রেক্ষিতে 
পাঠদানের সকল নৈপুণ্য অভ্যাস করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অপরপক্ষেঃ যে 
সব 'শিক্ষার্থী-শক্ষক পূব থেকেই কিছ নৈপুণ্য অজন করেছেন তাঁদের জন্য 
পহনরায় সকল নৈপুণোর অভ্যাস করার প্রয়োজন নেই । শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের 
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মধ্যে ব্শৌর ভাগ ক্ষেত্রে যে নৈপুণ্যের অভাব পরিল:ক্ষত হয় অথচ পাঠদানের 
জনা বিশেষ কাধকরী, সেই প্রকার নৈপৃণ্য সময়-সংগাঁতির প্রাতি লক্ষ্য রেখে 
'স্থর করা প্রয়োজন । 
নৈপুণ্য নির্ণয়ের অপর একট পদ্ধাতি অবলম্বন করা যেতে পারে । 
মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অণু-শিক্ষকগণ যদি প্রত্যেকেই শিক্ষার্থী-শক্ষকের 
যে সকল শিক্ষণ-নৈপণ্য থাকা প্রয়োজন সেগুলি অগ্রগণ্যতা (07101109 ) 
অনুযায়শ তালিকাবদ্ধ করেন তাহলে উপযূক্ত নৈপুণা নির্ণয় করতে পারলে 
সীমাবদ্ধ সময় ও সম্পদের অভাবের মধ্যেও শিক্ষার্থীশীশক্ষকগণ অনেক বেশী 
নেপুণ্য আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। বিদদ্ধ 'শিক্ষাবদগণ যে সকল নেপুণা 
নির্ণয় করেছেন সেগাঁলর মধ্যে 
৯। পুনরভিজ্ঞান ( 8610101061)61)( 1) 
২। অনুসন্ধানী প্রশ্নকরণ (7১19)108 00656101010), 
৩। নীরবতা ও 'িনরবধাক সংকেত (51151)09 217 1)010-0108] 0716১ ), 
এই তিনটি একক নৈপুণ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । প্রত্যেকটি নেপুণা 
অনেকগুলি উপাদান (০9719906015) সহযোগে গঠিত। উপাদানগনলির 
বিশেষ পরিচয় কিংবা চুম্বক শব্দাবলীর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা নিম্নরগ £ 
নৈপুণ্য-পুনরভিজ্ঞান ( 1২61100106910)61) 
চুম্বক শব্দাবলনর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা £ 
ধনাত্মক সবাক পুনরাভজ্ঞান £ হ্যাঁ । বেশ জ্ন্দর ৷ চমৎকার ! সাবাস 
ইত্যাদ শব্দাবলীর মাধ্যমে নৈপুণোর 
এই উপাদানাট প্রদত্ত হয়। 


পুনব্যস্তি ও প্রনার্বন্যাস £ অণু-শিক্ষার্থ কৃষি প্রদত্ত উত্তরের 
অংশাবশেষের পুনরাুষ্তি, বিন্যাস, 
আংাঁশক সমহদ্ধকরণ। 

আতিরন্ত সবাক সংকেত £ অণ--শিক্ষার্থীকে উৎসাহ এবং যথার্থ 
উত্তরদানে সত্রধারক-শব্দাবলীর 


(0101000 ) উল্লেখ করা যেমন, 
হং-হ* / হ্যাঁ হ্যাঁ, আহ / আহা ! বলে 
যাও।থামলে কেন / এই তো হচ্ছে একটু 
ভেবে বলো ইত্যা ৷ 


১২৪ শিক্ষাবিজ্ঞান 


ধনাত্মক 'নরবাক সংকেত 


খণাত্মক সবাক পুনরাভিজ্ঞান £ 
খাণাত্মক 'নর্বাক পুনরভিজ্ঞান £ 


প্‌নরভিজ্ঞানের ব্ুটিয্ত প্রয়োগ £ 


পানরভিজ্ঞানের অনুপযস্ত প্রয়োগ £ 


মাথা দুলিয়ে সম্মতি প্রকাশ, মৃদু 
হাসা, অণু-ছান্নের িঠে হাত বুলানো, 
তার প্রাত সম্মাত-সৃচক ও উৎসাহ- 
ব্ঞ্জক দৃষ্টিপাত ইত্যাঁদ । 

অণু-্ছান্র্ক ভুল উত্তরদানের জন্য 
সরাসার 'তবস্কার করা, ব্যগ্গাত্মক 
মন্তব্য করা ইত্যাদি । 

অণনু-ছান্রকে ভুল উত্তরদানের জন্য 
ভ্রকৃটি, অপলক বিস্ময়সচক দৃষ্টি, 
কূদ্ধ দৃষ্টি ইত্যাদি । 

অণ্-ছান্রের উত্তরদানকালীন অনাবশ্যক- 
ভাবে পুনরাভিজ্ঞানের প্রদান । 

একই পুনরাভিজ্ঞানের খেয়াল খাঁশমতো 
প্রয়োগ । অণু-ছান্রের উত্তরের উৎকর্ষ- 
আপকষে সচেতন না হয়ে পুনরাভি- 
জানের প্রয়োগ । 


নৈপুণ্য-অনুসন্ধান৭ প্রশ্নকরণ (চ700106 07193000105 ) 
অন_সন্ধান? প্রশ্নকরণ নৈপুণ্যের উপাদানসমূহের “বশ্লেষণ £ 


সাংকোতিক প্রশ্নকরণ 

[১1011101115 00551101711)6 
আতাঁরস্ত তথান্বেষণ 

9০101116 11101)61 11) 001101210101) 


পুনরালোকায়ণ 
[২600০091176 


পুনানরদেশায়ন 


1২6৫1160110 


অণু-শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ঈপ্সিত 
উত্তরলাভের জন্য সংকেতসমধ্ধ প্রশ্ন করা । 
“কেমন করে+, “কেন” ইত্যাদি তথ্যান্বেষক 
প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে অণ:শিক্ষার্থার 
শুদ্ধ কিংবা আংশিক শুদ্ধ উত্তরের 
খদ্ধসাধন । 

সাদৃশ্য কিংবা বৈসাদ্‌শ্যমূলক 
আণুষাঁঞ্গক কিংবা অন্য বিষয় | ঘটনা | 
তথেোর অবতারণা | 

অণহ-শিক্ষার্থী'র কাছ থেকে সঠিক উত্তর 
লাভের জন্য অন্য সহপাঠী অণু- 
শিক্ষার্থকে প্রশ্ন করা। 


শিক্ষাপম্ধতি ও শিক্ষণপ্রণালী ১২৫ 


বিশ্লেষণাত্বক সচেতনার বর্ধন অণু-শিক্ষার্থীর পুরোপার সঠিক 
(11701585116 01101991 উত্তরকে 'ভীঁত্ত করে 'কেন' কিংবা “কেমন 
£১৬16105$5 ) করে জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে 


পেশছাবার অবকাশ সুম্টি করা। 
নৈপুণ্য-নশরবতা ও নিবণক সংকেত (5115100৩ & 0010-৮91081 ০069 ) 
“নীরবতা ও িবণক সংকেত” নৈপুণ্যের বিশ্লেষণ £ 
(অ) নীরবতা (5$11570০০) ৪ ভাবনার উদ্দীপনা আনয়নের জ্না পাঠদান 
কালে উদ্দেশ/মূলক বরাতি । 
(আ) 'িনবণক সংকেত (1700-৬67081 9099 ) £ 
() মুখমন্ডলের মাধ্যমে সংকেত £ যেমন মুদুহাসি, ভ্রুকুটি ইত্যাদি । 
(£901981 ০0069 ) 
(1) মাথার মাধ্যমে সংকেত 5. মাথা দোলানো, মাথা হেলানো ইত্যাঁদ | 
(11690 1109617১100) 
(11) দেহের মাধামে সংকেত 2  শ্রেণীকক্ষে হাঁটা, বত্তাকারে ঘোপা 
(730৫9 1009৬০17001) ) ইত্যাঁদ। 
(1) হাতের মাধ্যমে সংকেত £ অঙ্গ্াল সংকেত, দূরত্বের | নৈকট্যের 
(17870 110৬০170010) সংকেত ইত্যাদি ৷ 
ভারতবর্ষে অণু-শিক্ষণ প্রবত'নের পর শিক্ষাবিদগণের গবেষণালন্ধ যে 
'তনাটি একক নৈপুণে।ব কিছু আভাস দেওয়া হল সেগীলর মধো পুনরাভিজ্ঞান 
(16100079616) ) অন্যতম । অণু-শিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে এক একটি 
নপ্ুণ্টকে সহজভাবে আয়ত্ত করবাব উদ্দেশো (বিশেষ বিশেষ পারকজ্পনা রগনার 
সার্থকতা আছে। সাঁমিত পরিবেশে অণু-শিক্ষণ পম্ধাতির প্রয়োগকে কাষকিরী 
করতে হলে চাই শিক্ষকের আত্মসমীক্ষা ও সপ্রাতিভ দৃন্টি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে, অণু-শিক্ষণ পদ্ধাত মজতঃ শিক্ষকদের সমণক্ষার কাজে বিশেষ 
উপযোগধ । তাই একে শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ পদ্ধাতি না বলে 
শিক্ষকের পাঠনের ক্ষেত্রে নৈপুণ্য অজর্নের পরিপূরক একটি প্রণালী বলা 
চলে । 


১২৭ £শক্ষা বিজ্ঞান 


২। শিক্ষাপন্ধতি ও শিক্ষক £ 

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপুল পাঁরিব্তন এসেছে শিক্ষাপদ্ধীতির ক্ষে.তও 
তার ঢেউ এসে লেগেছে । কোন: শিক্ষাপদ্ধতি কতখানি উপযোগী ও মনো- 
1বজ্ঞান-সম্মত তা বিচারবিশ্লেষণের দিন এসেছে । শিক্ষািজ্ঞানের দায়িত্ব হল 
শিক্ষা-পদ্ধাতির 'বিচারাবশ্লেষণ ও মূল্যায়ন । দেখা যায় শিক্ষা-পদ্ধাতি একট 
সহায়ক মান । তাই সহায়ক হিসাবেই এর উপযোগিতা আছে । যে সব পদ্ধাতি 
বা শিখন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে তাদের মধ্যে নিয়লি'খিত কয়েকাটর উল্লেখ 
কণা যেতে পারে। যেমন-কিপ্ডারগার্টেন, মন্তেসরী পদ্ধাতি। এগছাড়। 
ডাজ্টন পাঁরকল্পনা, প্রাজেক্ু পদ্ধাতি, উইনেট-কা পাঁরকল্পনা, ডেব্রুলী পদ্ধাতি, 
বানয়াদশ শিক্ষাপদ্ধাতি উদ্ভাবিত হয়েছে ॥ শিখনের ক্ষেত্রে এদের উপযোগিতা 
আছে সত্য কিন্তু এই সব পদ্ধাঁতি অবলম্বন করলেই যে শিক্ষণ সম্পূর্ণ সার্থক 
হবে এমন কোনো অর্থ নেই । যে সব শিক্ষণ-প্রাশক্ষণ-কেন্দ্রু গড়ে উঠেছে তার 
মধ্যে শিক্ষণকে নৈপুণ্যের দিক থেকেই বিচার করা হয় এবং সেই সব নৈপ-ণ্য 
1+ভাবে আজ্'ত হতে পারে সোদকে দৃণ্টি রেখে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । সাম্প্রীতিক 
কালে শিক্ষকের এই নৈপুণ্য কিভাবে আঁজত হতে পারে ও কি কি নৈপুণ্যে 
অভাব ঘটেছে সে বিষয়ে গেতন। জাগাবার জন্য অণ.-শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন 
ধরা হয়েছে । ইংরাজীতে একে বলা হয় 211010-5801011)6, অবশ্য এই অনু- 
শাক্ষণ পদ্ধাতি শিক্ষকদের শিখন-নৈপ্‌ণা সদ্পকে সচেতন করে দেবার জন্য, 
সংসার শ্রেণীপাঠনের ক্ষেতে প্রয়োগ করার জন্য নয়! অনেক সময় একটি 
সমস্যা শিক্ষককে বিভ্রান্ত করে, সে সমস্যাটি হল পদ্ধাতি নিব্ণচনের সমন্যা । 
কোন পদ্ধাত কোথায় ৬পধোগীী হবে তার 'নিধণরণ করতে গেলে কয়েকাঁট 
1বষয়ের 'বচার করে দেখতে হবে । 

(ক) শিক্ষার্থীদের দানাসিক শান্ত ; 

(খা শিক্ষাগত পারবেশ, শ্রেণীর আয়তন ইত্যাঁদ ; 

(গ' বিষয়বস্ডুর বৈশিষ্ট্য; 

(ঘ) বিষয়বস্তু উপস্থাপনের উদ্দেশা ) 

১) 'শখনের সরজাম। 

মোট কথা, স্ব দিকে দৃম্টি রেখে শিক্ষাপ্রণ্লী বা শিক্ষাপদ্ধীতিকে 


1নবশাচিত করতে হবে । সহজ কথায় বলা যেতে পারে যে, শিক্ষণের জন্যই 
'শক্ষাপদ্ধাতি, শিক্ষাপদ্ধৃতির জন্য শিক্ষণ নয় । 


শিক্ষাপদ্ধাত ও শিক্ষণপ্রণালী ১২৭ 

শৈখা ও শেখানো 

আমরা 'কি ভাবে শাঁখ, শেখার মধ্যে ি কি মানসিক প্রার্য়া নিহিত আছে 
তা বিস্তারিত ভাবে না জানলে শেখানো কারকরী হয় না। “শক্ষকের কান' 
হল শেখার কাজে সহায়তা করা । যেমন - 

(ক) শিক্ষার্থীরা নহুন বষয় সম্পকে" স্পষ্ট ধারণা গড়ে তলতে পার । 

(খ) বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে যে কোনো পরিাঁম্থতির সম্মখটন হতে 

পারে। 

(গ' যেকোনো সমস্যার অভিমুখী হয়ে তার সমাধান খইত্তে পাপে । 

এইভাবে শিক্ষার্থ+র মনের প্রস্তুতি আনতে না পারলে শেখানোর কাজও 
আসম্পর্ণ থাকে । তাই এশবধয়ে আলোচনার অবকাশ আছে । 

শেখানোর নানা দিক আছে । শিখতে গেলে প্রথমে চাই আমাদের মানীস 
প্রস্তুতি, চাই আগ্রহ । আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের মধে। 
একটা অনীহা দেখা দিয়েছে । কোনো কিছুই যেন তাদেব আকর্ষণ করে না। 
তাই এবিষয়ে £বচাব্-বশ্লেষণ করে শিক্ষা্থীরি মনকে উদ্পীপিত করতে না পাবলে 
শেখা ও শেখানো দুটি কাজই অসম্পূর্ণ থাকবে । 

এর পরের পধণয়ে আসে সন্দীপন অর্থাৎ এধট 'বষয়ের ওপর থানাভানে 
আলোকপাত ক'তে শেখা । আব তা করতে হলে চাই নতুন নতুন পৃঞ্িভত্গির 
উন্মেষে সহায়তা কতা । একই বিষয়কে নানাভাবে ভিন্ন (ভিন্ন দর্ণন্টকোণ থেকে 
দেখতে শেখা ও শেখানোর মধ্যে যথেষ্ঠ কাতিত্ব আছে । কারণ তার ফলে বষয়- 
বস্তু সরস ও উপভোগ্য হয় । শিখনের কাছে শিক্ষকের এটাই হচ্ছে বড় সম্পদ । 

ধহলগাডের (71090) মতে শিখননীতর দুটি ভাগ আছে । এক?) 
হল অনুনগ্গ পদ্ধাতির মাধামে, অপরাঁট সামীপ্রকতাকে ভিত্তি করে, 
প্রতোকেরই 'বশেষ সার্থকতা আছে । তাই পরাস্থতি অনুসারে এদের প্রয়োগ 
বাঞ্চনীয় । অনেক সময উভয় নী'তরই সমন্বয় সাধন করলে সুফল ফলে । 
দেখা যায় শিক্ষার উন্নত স্তরে বে মানাসিক প্রক্রিয়া কাজ করে তা মূলতঃ 
অন্তদপন্টর মাধ্যমে (10315170661 19810108 ) সাধিত হয় । 

শিক্ষায় সমগ্রতাবাদের মূল কথা হল প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু আমাদের সামনে 
এক সামাগ্রক রূপ নিয়ে আসে । তাই সম্পূর্ণ বিষয়কে একসঙ্গে দেখলে তার 
সামাগ্রক রূপ আমাদের সামনে ধরা পড়ে। ইংরাজীতে একে বলা হয় 614 
€1)6019 অর্থাং কোনো বস্তুর প্রত্যক্ষণ তার পাঁরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। 


১২৮ শিক্ষাবিজ্ঞান 


শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমগ্রতাবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা শিখন পারাম্থাতিকে 
একটি ঘেরা মাঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন । এই মাঠের বিভিন্ন অংশগ্াল-_ 
(ক) বিভিন্ন উদ্দপকের অবাস্থাত ; (খা এ সব উদ্দীপকের অর্থপূর্ণ সমন্বয় 
(11০91710501 01691159010) 01 01959 9011700]1 ), (গ) শিক্ষার্থীর 
প্রাতিক্য়। যা শিখন পাঁরাষ্থাতি এবং শিক্ষার্থী উভয়ের মধো পরিবর্তন আনতে 
পারে, (ঘ' 'শিক্ষার্থাঁর পরিবর্তনশীল প্রকাত। 

এই অংশগুলি পরস্পরের ওপর নিভরশীল এবং শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্োকের 
একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে । তাই শিক্ষকের কর্তব্য হবে সমগ্র পাঁরাস্থাঁতির 
ভারসাম্য বজায় রেখে শিখনের দ্বারা শিক্ষার্থী আচরণে পরিবর্তন আনা । 
এই মতবাদ অনুযায়ী পারবেশে পাঁরবর্তনশীল এবং ক্রিয়াশীল পাঁরিপারির্বিকের 
প্রভাবে শিক্ষার্থীর আচরণে সংগঠন বা পুন.সংগঠন সাধিত হয়, আর তাই হল 
শিখন । কারণ মাচরণের এই প'রবত'ন 'িখনেরই ফলল্রীত । তাই দেখা যায় 
শিখন প্রাক্কিয়া এগিয়ে চলে এবট 'নািন্ট পথ বেয়ে । সমগ্র শিক্ষাক্ষেত্রে যে 
কয়েকটি অংশ বা “দক তুলে ধরা হল তাদের মধ্যে পারম্পরিক প্রতিক্রিয়ার 
চক্রাকারে 'শিখনেন প্রক্রিয়া চলতে থাকে । সমগ্রতাবাদে উদ্দীপক এবং অন্যান্য 
অংশের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে । এই মতবাদ ও গেস্টাল্ট 
মওখাদের মধ্যে অনেক সাদশা খজে পাওয়া যায়। কারণ শখন-প্রক্রিয়া 
পারশ্থিতির বিশেষ অংশের ওপর নত করে না, তার সমগ্র পাঁরস্থিতির প্রাতি 
প্রতিক্রিয়ার ছ্ান্না নিণ+তি হয়- এই তথ্য উভয় মতবাদই তুলে ধরেছে । 

গেস্টাম্ট মতবাদে” তাৎপর্য শিক্ষাক্ষেত্রে সুম্পন্ট । কারণ এই মতবাদ 
অনুযায়ী 1শখনের জনা পরিাদ্ধাতর সর্বাং্গীণ সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে বাদ্তবক্ষেত্রেও দেখা যায় যে শিখন একটি যান্নিক 
প্রক্রিয়া নন । যে কোনে সমস্যামূলক পা'র্স্থাতির সামাগ্রক উপলাষ্ধ না হলে 
শিখন সম্পৃণ হয় না। অবশ্য এই উপলাষ্ধ এবং অন্তদর্ণাঘ্ট আকস্মকভাবেই 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হয় । অন্তদ্ন্ট 'শিখনের মূল কথা এবং 
অন্তদ্শম্টর জন্য সামান্যঈকরণ ও প.থকীকরণ এই দই প্রক্কিয়ারই প্রয়োজন । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ষে আঁভঙ্ঞতার প্রয়োজন তাকে কাজে লাগাতে হলে পৃথকীকরণ 
এবং সামান্যাকরণ দুই-এরই প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থা সমস্যা সমাধানের 
জন্য পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশকে বিশ্লেষণ করে তার থেকে সমধমাঁ গুণকে 
গ্রহণ করে এবং ফলে তার সমাধানের ইঞ্গিত খখজে পায় । এই অন্তর্দ্ষ্টির 


1শক্ষাপম্ধাতি ও শিক্ষণপ্রণালশ ১২৯ 


প্রকাশ ও বিকাশই গেপ্টান্ট মতবাদের মূল কথা । গেস্টাল্ট মনোবিদগণের 
মতে শিক্ষণের কয়েকটি বৌশঘ্ট্য আছেঃ (১) পাঁরবার্তত প্রত্যক্ষণ ; 
(২) উন্নততর প্রাতীক্রিয়া সম্পাদন ; (৩) উদ্দীপক এবং প্রাতক্রিয়া এই দুই-এর 
পৃথকীকরণ ; (8) উদ্দীপক ও প্রাতীক্য়ার সমন্বয় ; (৫) একটি সামীগ্রক 
বোধ । দেখা যায় ধাপে ধাপে শিক্ষার্থী সামীাগ্রক বোধের দিকে এগয়ে যায় 
এবং ফলে তার শিখন সম্পূণ্‌ হয় । 

িক্ষাবিজ্ঞান শিখনের এই মতবা'দর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাঁবত। আজ 
[বদ্যালয়ের 'শিখনের ক্ষেত্রেও এই মতবাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। কারণ 
পাঠদানের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থসদের কাছে সমস্যা বা বিষয়বস্তুকে সামাগ্রিক এবং 
অর্থপূণ“ভাবে তুলে ধরে শিখনের কাজকে সহজ ও সম্পূর্ণ করতে পারেন। 
এমন আভজ্ঞতা তাঁদের এই মতবাদের প্রাত আম্থা “জন্মিয়ে 'দয়েছে। ফলে 
বাভন্ন পাঠ্যাবিষয়ের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এই নশীত প্রয়োগ করা হচ্ছে । আধুনিক 
শিক্ষা€বজ্ঞানের মতে সমগ্র থেকে অংশের দিকে এবং মূর্ত থেকে বিমৃর্তের দিকে 
এগিয়ে গেলে শেখা ও শেখানো সহজ হয় । তাই শিক্ষকের কাজ হবে সমস্যা- 
মূলক পরাদ্থাতির অংশগর্ীলর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করা এবং 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্দম্টির উন্মেষের জন্য অনুকুল শিক্ষাপরিবেশ রচনা 
করা । 

সমগ্রতাবাদের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দক হল 'শিক্ষার্থঁদের মধ্যে সাক্ুয়তা 
ও আগ্রহ সঞ্চার করা । এই মতবাদ অনযায়ী শক্ষার্থ নিজেও শিখন পাঁরাষ্থাঁতির 
একটি সক্রিয় অংশ বা অ'গ । তাই শিক্ষার্থঁর দণ্টকে সমস্যার দিকে ফেরানো 
এবং সপ্রাতিভ করা শিক্ষকের কাজ । যতক্ষণ পযন্ত 'শিক্ষার্থদের মধ্যে সমস্যা 
শা 1বষয়বস্তু আয়কে না আসছে ততক্ষণ শিক্ষক 'বিষয়বস্তুকে নানাভাবে জীবনের 
পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপিত করবেন । বিকাশের প্রান্তয়া হিসাবে 
শিখনকে দেখলে সামান্যাীকরণ ও পৃথকীকরণের শিক্ষাগত তাৎপর্য ধরা পড়বে । 
শুধু তাই নয় শিখন সম্পকে সাম্রাজ্যবাদীদের পরণক্ষা-নিরীক্ষা শিখনের অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছে । বিশেষ করে অন্তদূণ্টমূলক শিখনের 
( 17918170001 152101178 ) তাৎপর্যকে তুলে ধরে শিখনের প্রক্রিয়াকে সমৃম্ধ করাই 
এদের উদ্দেশ্য । কিন্তু দেখা যায় ষে, এই অম্তদর্ীন্ট সম্পকে ধারণা এদের 
আলোচনায় স্পম্ট হয়ে ওঠে নি। মনে হয় ষে, থর্নভাইকের (71000700116 ) 
শিক্ষানীতি যে 0191 ৪0 61101 পম্ধাতির কথা উল্লেখ করেছে তার সঙ্গে 

শিঃশবঃ--৯ 


১৩০ শৃক্ষা বিজ্ঞান 


মূলগত পার্থক্য 10518100091 15810108-এর নেই । কারণ প্রয়াসের মাধ্যমে 
ভুল করতে করতে যখন শিক্ষার্থ+ সমস্যার সমাধান খজতে থাকে তখনই হঠাৎ 
এই অন্তর্দস্টির উন্মেষ ঘটে । কাজেই অন্তপর্ষ্টর প্রকাশ ভূল ও প্রচেষ্টার 
ফলশ্রুতিমান্র । 'শিখনের ক্ষেত্রে তাই উভয়েরই সার্থকতা খঃজে পাওয়া যায়। 

এছাড়া দিলউইন (1.9%/10 ) ও টলম্যান ( 1[012087 ) শিখন সম্পকে যে 
তত্ত্ব ও মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন শিক্ষাক্ষেত্রে তারও উপযোগিতা 
আছে । 'িউইনের মতো টলম্যানও বলেছেন যে, মানুষের আচরণ 
উদ্দেশ্যাভিমুখী । সেযা করে তার মূলে থাকে একাঁটি শেষ উদ্দেশ্য । 
অবশ্য টলম্যান চিহ্ননের (51 ) ওপর জোর 'দয়ে বলেছেন যে কোনো উদ্দাঁপক 
ব্যান্তর প্রত্যক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত হয়। আর কোনো উদ্দীপক বিশেষ লক্ষ্যে 
পেশছুতে সহায়তা করবে কিনা তা বিবেচনা করেই মানুষ প্রত্যক্ষণের কাজ 
শুরু করে। কাজেই তাঁর মতে শিক্ষণ হল উদ্দীপকের চিহ্ন নির্ণয় করা । 
এই তত্ব অনুযায়শ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছানোর পথেই শিখন শরু হয়। 
ধশক্ষার্থঁ উদ্দীপকের চহ্ুন এবং লক্ষ্য এই দুটি অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করে তার আচরণকে লক্ষ্যে পৌাছুনোর প্রত্যাশা নিয়ে নিধণারত করে। 
টলম্যানের এই তন্ত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে 
1শক্ষককে প্রথমতঃ 1শখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং শিক্ষার্থরা 
যাতে সেই উদ্দেশ্যকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে সেদিকে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে 
হবে। এই কারণে গশখন পারা্থাতির উদ্দীপক সামগ্রী এমনভাবে উপস্থাপনা 
করা প্রয়োজন যাতে !শক্ষার্থীরা সহজে উদ্দেশ্যকে প্রত্যক্ষ করে তার সঙ্গে 
উদ্দীপক-পারাস্থিতির সমন্বয় সাধন করতে পারে। 

[শখনের বিভিন্ন তণ্ত সম্পকে আলোচনার অবসর থাকলেও শিক্ষাবজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে ষে সব তত্ত্বের বিশেষ তাংপধ আছে তার মধ্যেই বাস্তব কারণে 
আলোচনাকে সী'মত রাখা হয়েছে । এই তত্তগুলির মূল বস্তব্যের মধো 
পার্থক্য দেখা গেলেও তাদের মধ) কিছু মিল খখজে পাওয়া যায়। দেখা যায় 
মানুষ নানাভাবে শেখে । কোন শিখন-পদ্ধাতকোন ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগন 
হবে তা ভর করে বিষয়বস্তুর প্রকাতি, পারাঁষ্ধাত এবং মানাসক অবস্থার 
ওপর । শিক্ষার্থ নানাভাবে শেখে কখনও অন্বর্তন বা অনুশীলনের দ্বারা, 
কখনও বা অদ্তপর্ণন্টর হ্বারা। তাই কোন পদ্ধাত শিক্ষার কোন পারাষ্থাতিতে 
কার্যকরী হবে তা নিভর করবে সামগ্রিক মূল্যায়নের ওপর । আর এই 
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মূল্যায়নের দায়িত্ব হল শিক্ষকের । অনেক সময় দেখা যায় যে একটি পদ্ধাতর 
পাঁরবর্তে কয়েকাঁট পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করলে লক্ষ্যের 'দকে এগোনো সহজ 
নয়। সেই সব ক্ষেত্রে পদ্ধতিকে ঝড় করে না দেখে সংস্কারমন্ত মন নিয়ে 
শিক্ষককে পরসিক্ষা-নরাীক্ষার মাধ্যমে লক্ষ্যে পে ছিুতে হবে । 


৩। শিখনের তন্বাবলী 


1শখনের তত্াবলন বিশ্লেষণ করার আগে সেগযীল সম্পর্কে একটি সার্মাগ্রক 
ধারণা তুলে ধবার সার্থকতা আছে । একথা আজ স্পন্ট হয়ে উঠেছে যে, শিখন 
প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রারুয়া। 1শখন বলতে আমরা বঝ আচরণ-পাঁরব্রতনের 
প্রীর্রয়া ! এই প্রক্রিয়ার প্রকীতি কি সে সম্পর্কে আলোচনার অবকাশ আছে । 
দেখা যায় যে" ব্যান্তসত্তা পরিবেশের সঙ্গে সংগাঁতি রাখার জন্য তার আচরণের 
পাঁরবত'ন আনে । এই মআাচরণ বলতে সামাগ্রক আচরণকে বোঝায় । তার 
মধ্যে আহহ চিন্তন, অনুভবন ও ক্রিয়া । আচরণের প্রকাশের পেছনে 'চন্তন, 
আভজ্ঞতা, দঘ্টিভঞঙ্গি ও অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। কখনও 
কখনও পরিবেশের প্রভাব আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবত করে । আবার 
কথনও ব্যান্তগীবনের অভীত অভিজ্ঞতা ও তাঁগদ তার আচরণের পারিবর্তন 
আনে । তাই 1শখন প্রক্রিয়া কখনও আত্মসক্রিয়তার ওপর 'নিভ'র করে আবার 
কখনও পাঁরবেশের দ্বারা বিশেষভাবে 1নয়ান্তুত হয়। ব্যান্তজীবনে পরিবেশের 
সত্গে আভযোজনের তাগিদ 1শখনশ্প্রীক্য়াকে কার্ধকরী করে। অপরাঁদকে 
অন্তজগতের তাগদ ও প্রেষণার (20905811010 ) সগ্সার করে। এই প্রেষণার 
সণ্ারের ভন্ন ভিন্ন ভপায় সম্পর্কে গবেষণা চলেছে । কোন: উদ্দীপক কোন: 
পারাদ্থাতিতে প্রেষণা সন্গারে বিশেষ কাযকিরী হবে সে সম্পকে বহু পরাণক্ষা- 
নিরাক্ষ। হয়েছে। 

(শখন একটি প্রক্রিয়া, তাই এর মধ্যে একট 'বকাশের ধারা লক্ষ্য করা ঘযায়। 
এই 'বিকাশের ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা কখনও জ্ঞান, কখনও দক্ষতা, কখনও বা 
আচণের পাঁরবর্তন অজজন করি। তাই লক্ষ্যের দিকে শিখন-প্রক্রিয়াকে উদ্দি্উ 
করতে হবে । এখানেই শিক্ষকের ভুমিকা । কখনও অনুশঈলনের দ্বারা, আবার 
কখনও শিক্ষার্থীদের ব্যান্তগত চাহিদার ভাত্ততে তাদের মধ্যে প্রেষণা সণ্তার করে 
1শখন-প্রাক্তয়াকে পাঁরণাঁতির পথে নিয়ে যাওয়া যায় । মোট কথা, সব আচরণের 
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পরবর্তনই শিখন নয়। ব্যন্তিগত ও সামাজিক চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা 
করার জন্য যে মানাঁসকতার ও আচরণের প্রয়োজন সেটাই ?শিখনের উদ্দেশ্য । 
এই প্রসঙ্গে পাঁরণমন (109018000, )-এর কথা উল্লেখ করা যায়। কারণ 
পঁরিণমনের ফলেও আচরণের পাঁরবর্তন আসে। কিন্তু সেখানে কোনো 
প্রাশক্ষণের প্রয়োজন হয় না যেহেতু পাঁরণমন স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত । কিন্তু 
শিখন একাঁট সক্রিয় পদ্ধতি, তা চেষ্টাপ্রসূত ও অনশীলন-সাপেক্ষ । বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় 'শিখনশ্প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে (ক) ব্যন্তির আত্ম-সক্রিয়তা, 
(খ) উদ্দীপক ও প্রেষণার পারস্পারক ক্রিয়ার ফল, (গ) আচরণের পাঁরবর্তন, 
'ঘ) ক্মপরিবর্তনশীলতা, এবং (উ) প্রশিক্ষণ বা অনুরূপ কোনো কৃত্রিম 
আয়োজন । 


শিখনের প্রকারভেদ 


শিখন-প্রক্কিয়া সামাগ্রক হলেও শিখনের ক্ষেত্রকে কয়েকটি শ্রেণী বা পর্যায়ে 
ভাগ করা যায়। যেমন, ( এক ) হীম্দ্রয় ও চালক-ঘন্ত্রের সমন্বয়মূলক দক্ষতা 
( 96050119800 911119 ,১ (দুই ) প্রত্যক্ষণ ও চালক-যন্তের সমন্বয়মূলক 
দক্ষতা (1১০1০910081 10006017 91111), (তিন) প্রতাক্ষমূলক শিখন 
(7০1০0191031 1,58110106 ), (চার । সংযোগমৃলক শিখন (45509018110778] 
1,5981111108 ), (পঁচি) ধারণামুলক 
(ছয়) আদশের শিখন (19817150501 16819), (সাত) সমপ্যা 
সমাধানের শিখন (17৯99161085 901৬1170 1৩81101106 ) 'বাভল্ন প্রকার 
শিখনের বিশ্রেষণের ফলে একটা 'সদ্ধান্তে আমরা পেনছাতে পারি তা হল যে 
শিখন সরল ঘান্দ্রিক দক্ষতা অ্দন থেকে শু করে জটিল সমস্যা সমাধানের 
ক্ষেত্র পর্ন্ত বিস্তৃত । 'শিখনের জটিল প্রক্রিয়ার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে । 
আর সেই স্তর অন্যায় মানুষ জীবনের ভম্ন ভিন্ন পারীস্থিতি থেকে শিক্ষার 
উপাদান সংগ্রহ করে । কতকগুলি পর্যায়ে শিখন যান্্িক পদ্ধাত অবলম্বন 
রে আবার কয়েকটি পধ্ীয়ে উন্নততর গান?সক প্রক্রিনার প্রয়োগ ঘটে । 
প্রত্যক্ষণমূলক শিখন থেকে শুরু করে আদর্শের শিখন পযন্ত বিশেষ বিশেষ 
মানাঁসক প্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। 

শিখনের ক্ষেত্রে যে সব তত্ৰ নিধধারত হয়েছে তাদের মধ্যে সংযোগম.জক 
তত্ত্র ও সংযোজনবাদের নাম বিশেষ উলেখযোগা । হবস- (70৮95) লক 


শন (0007096100121 19210105 ), 
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(19০16 ), হিউম ( ৮80৩), হালে (0811519 ) প্রভাতি মনোবিদ:রা 
শিখনকে কেবলমান্র ধারণার সংযোগের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেংটা করেছেন। 
এই ধরনের সংযোগের তত্ত্কে দুটি পণয়ে ভাগ করা যায়-(১) সংযোজনবাদ 
( 0011116061017190) ) ও (২) অনূবর্তন (0০91001101178 )1। সংযোজনবাদ 
শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপকের সঙ্গে একট প্রতিক্রিয়ার বন্ধন বা সংযোক্নকে 
প্রাধানা দেয় । অর্থাৎ এই মতবাদ অনযায়ী উদ্দীপক এবং প্রাতিক্রিয়ার মধো 
যথার্থ সম্পক স্থাপনহ হল শিখন । ব্যাপক অথে" উদ্দশপক ও প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে সম্পক স্থাপনের মাধামে আচরণধারার 'নয়ন্ত্রণ করাই শিখনের কাজ । 
শিক্ষাথগ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মতবাদের বিশেষ তাংগর্য আছে, বারণ শিক্ষায় কি 
ধরনের উদ্দীপক সাঁঘ্ট করা যায় এবং তার প্রাতিক্রিয়া কি ক রুপ ধারণ করে 
তা জানলে 'শক্ষকের শ্রেণীপাঠন সম.্ধ হতে পারে । থণ্ণডাইক এই উদ্দীপক 
এবং পতিক্রিয়ার বন্ধনকে স্নাম়াবক বোধশন্তির সঙ্গে সম্পক্ত করেছেন । তাঁর 
1শখন সম্পর্কে পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে 'তনাট বেশিষ্টা ধরা পড়েছে। 
একটি হল, শিখনের পদ্ধাতি জটিল । ফলে শিখন প্রকিয়ার মধ্যে [চদ্তন, 
যুক্ত, অথকরণ কোনো কছুই অপারহাষ" নয় ; বরং প্রতাক্ষভাবে কোনো 
সমস্যার সগাধান ও খোলা স্বাভাবিক হয়। থন্ডাইকেন মতে সমস্যার 
সমাধানের পথে অপ্রয়োজননয় প্রচেণ্টাগুলি ধারে পীরে বাঁজতি হয় এবং 

প্রযোজনীয় প্রচেষ্টাগালি গৃহীত হতে থাকে। এইভাবে আত্মপ্রচণ্টায় ভূল 
প্থগাীল তাগ কবে স্ঠক পথ 'নির্ধাচনের মাধ্যগ যে শিখন হয় তাকে 
থন়াইক এড বিশিষ্ট নাম দিয়েছেন । হংবাজশীতে তাকে বলা হয় 7718] 
200 7 16811108- শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিখনের এই বাতি বিশেষ ভাবে 
লক্ষ) কর। যায । গ্রথমতঃ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রাতীক্রয়া সম্পকে 
ঘশক্ষকাক সচেতন থাকতে হবে তারপর এছ প্রাত'ক্লয়ার পাঁরপ্রোক্ষিতে বষয়বস্ড 
[নঝণচনের দায়িত্ব শিক্ষককে নিভে হবে। শিখনের মাধামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
উদ্দপক-প্রংতীক্যয়া সংযোগের সমন্বয় হয়। 'নর্বাচিত বিষবস্$্কে বিশ্লেবণ 
করে এই সংযোগের সম্ভাবনাকে প্রসারিত করাই শিক্ষকের অন্যতম কতব্য। 
এ ছাড়া শিখনকে সার্থক করতে হলে পূৰ্ অভিজ্ঞতার 'ভাঙ্জতে বতমান- 
সমস্যা সমাধানের দিকে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও শিক্ষকের 
দায়ত। 


১৩৪ শিক্ষাবিজ্ঞান 
শিখনের সূভ্রাবলাঁ (1,959 91 [,6911170 ) 


শিখনের ক্ষেত্রে থর্নডাইক যে ব্যাপক পরাক্ষা-নিরণক্ষা করেছেন তার থেকে 
তিনি কয়েকটি সিদ্ধান্তে এসে পেখছেছেন এবং সেই সিদ্ধান্তগলিকে কয়েকটি 
সন্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন । এগুলিকে বলা হয় শিখনের সূত্র । প্রচেষ্টা 
ও ভুলের পদ্ধাতিতে শেখার (1:9170106 65 (0161 ৫00 67101 1 কানণগলি 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি আটটি সংন্রের কথা উল্লেখ করেছেন । তার মধ্যে 
তিনটি মূল সূত্র । (১) ফললাভের সন্র (1955 ০01 1376০ ১ (২) 
অনহশীলনের সত্র (1.4৬০ 01 1:%610156 ), (৩) প্রস্তুতির সত্র (1.85 ০1 
1২981100955 ). 
(১ ফললাভের সার 

শিখন নিভ'র করে কি ধরনের ফল লাভ হয তার ওপর ॥। উদ্দীপক এবং 
প্রাতীক্রয়াব পাঁরবর্তনীয় সংযোগের মাধামে যদ সুখকর বা তৃপ্চিদায়ক ফল 
পাওয়া যায় তবে এ সম্পর্ক দঢ়বন্ধ হয় । আর যাঁদ এ সংযোগের মাধ্যমে 
বিরন্িকর ফল পাওয়া যায় তবে এ সম্পকেরি বন্ধন শিথিল হয় । পারবতন+য় 
সংযোগ বলতে থনণ্ডাইক যে সংযোগের কথা বলেছেন, শিখনেবর ছানা তার 
সংস্কার করা যায়। অবশ। তাগ্িদায়ক বা বিরাস্তকর অবস্থা আংশিক ভাবে 
প্রাণণর প্রচেষ্টার ওপণ 'নভরশনীল । 


(২) অনুশীলনের সর 


থর্নডাইকের মতে ফলই একমান্ত শিখনের শর্ত নয় । অবশা ফলেপ ওপর 
'শখন যেমন নিভ€রশীল, তেমানি নিভরিশশীল প্রচেষ্টার ওপর ! শিখনকে দ 
করতে হলে অনুশীলনের সহায়তা নিতে হবে । বারংবার চ্চর ফলে সংযোগের 
শান্ত বাড়ে, আবার তেমনি অনুশীলন বা চচ্গার অভাবে এই সংযোগ বা বন্ধন 
ক্মেই শিথিল হয়ে আসে । এই আঁভন্কতার ওপর 'ভীত্তি করে অভ্যাসের ও 
অনভ্যাসের সন্ত প্রধাতত হয়েছে । কিন্তু কেবল অনুশীলনের ওপরই এই 
বন্ধনের দঢ়তা বা শৈথিলা 'নিভর করে না, অনুশীলনের চেয়ে ফলের ওপর 
বন্ধন বেশী নিভ“রশীল । শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের 
আগ্রহ জন্মাতে হবে ও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থর আঁভজ্ঞতা যাতে তীন্তিদায়ক হয় 
সেই চেষ্টা করতে হবে। 


শিক্ষাপদ্ধৃতি ও শিক্ষাপ্রণাল+ ১৩৫ 
(৩) প্রস্তুতির সন্ত 


থন“ডাইক এর পর প্রস্তুতির সন্রের কথা বলেছেন । তাঁর মতে শিখনের 
জন্য ব্যান্তর সবত্গীন প্রদ্তুতির প্রয়োজন । তাঁর মতে কোনো উদ্দশপক এবং 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সার্থক সম্বন্ধ স্থাপন করতে হলে দোৌহক ও মানাঁসক দিক 
থেকে বান্তির উন্মখতার প্রয়োজন । ইংরাজশতে থনণডাইক একে বলেছেন 1. 
0£1২98017655. এই প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখার প্রয়োজন যে, উদ্দঈপক এবং 
প্রতিক্রিয়ার মধো যে সম্পকণ স্থাপিত হয় স্নায়ূতম্তু তার মাধ্যম রূপে কাজ 
করে। তাই এই স্নায়ৃতন্তুর উত্তেজনা বহন করবার প্রস্তাতির ওপর শিখন 
নভরশশল । 

এই তিনাট মূল সূত্র ছাড়া আরও কয়েকটি গৌণ সান্্রের কথা বলা হয়েছে । 
অবশ্য এরা এই মূল সূত্রগুলিরই অংশ বা ভিন্ন ভিন্ন দিক । 

যখন মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী কোনো নতৃন পাঁরাস্থাঁতর বা সমস্যার 
সম্মুখীন হয় তখন সে তার সমাধানের জন্য সব রকম উপায় উদ্ভাবন করে। 
ক উপায়ে বাকোন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সমস্যার সমাধান হবে তা অজানা থাকায় 
তার আচরণের মধ্যে বহমখন প্রাতিক্রিয়া প্রাতিফলিত হয়। গ্রানূষের মধ্যে এই 
বহুমুখী প্রতিক্রিয়ার শান্ত নিহিত আছে । থরননডাইক শিখনের এই রশীতিকে 
বলেছেন বহূমখী প্রতিকিয়ার সূত্র (19৬9 01 101101)15 13100156 . 
অবশ্য এর সঙ্চে প্রচেষ্টা-ভূল (1191 270 ০0০1) পদ্ধাতর বিশেষ পার্থক্য 
নেই। 


শিক্ষার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা যথেম্ট। শিক্ষার্থরা নিজেদের 
আভজ্ঞতাকে ভিত্তি করে নানা পথে সমাধানের লক্ষ্যের দিকে এগোবে এটাই 
শিক্ষা বিজ্ঞান-সম্মত । কারণ তা না হলে শিখনের পরিণতি আসে না। তাই 
শিক্ষকেব কাজ হুল সরারসাঁর সমাধান সম্পকে দেশি না 'দিষে শিক্ষার্থীদের 
সমাধানের ভিল্ন পথ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া । 

এমাঁন আর একটি গৌণ 'শিখন-সূন্রের কথা থন্ডাইক উল্লেখ করেছেন । 
তিনি তার নাম দিয়েছেন, মানীসক অবস্থার সৃত (183 01 11617681 561 
৪(610000 01 01505101011 ). অর্থাৎ মান:ষের শিখন কেবল দৈহিক প্রস্তুতির 
ওপর নিভ“র করে না. মানসিক প্রস্তুতি শিখনের প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। এই সূত্রটি গৌণ বলে আভহিত হলেও শিক্ষাক্ষেত্রে এর বিশেষ তাংপয" 


১৩৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


আছে । কারণ আজ প্রেষণা নিয়ে যে গবেষণা চলেছে তার মূলে আছে এই 
সত্য। কিভাবে মানাঁসিক প্রদ্তুতি আনা যায়, কি উপায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রেষণা বা উদ্দপনা সণ্চার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা ও গবেষণার যথেষ্ট 
প্রয়োজন আছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যান্তগত পার্থক্য থাকার ফলে সকলেই 
একই ভাবে অনপ্রোরত হয় না। এক এক রকম উদ্দীপক যেমন একই 
শক্ষার্থীর মধ্যে এক এক রকম প্রীতক্লিয়ার সৃষ্টি করে, তেমাঁন একই উদ্দীপক 
'ভন্ন 'শিক্ষার্থদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্লিয়ার সৃষ্টি করে। শিক্ষকদের মধ্যে 
এই সম্পকে যথেম্ট পরীক্ষানরীক্ষার (9০11০0-7৩868101) ) অবকাশ আছে। 

থন“ডাইকেন আর একটি গৌণ সূত্র, আংশিক প্রাতিক্রিয়ার সূত্র (19৬5 ০ 
081019] 9০11%119 ) বলে আঁভাহত । এই সম্ত্রের মূল কথা হল সামাগ্রিব, 
অবস্থার উপর 'ভী্তি করে প্রাণীদের প্রতিক্রিয়া নিধণরিত হয় না। ভিন্ন ভিন্ন 
অংশ পৃথকভাবে প্রতাক্ষ করে এবং অংশাবশেষের প্রাতি আকৃষ্ট হয়ে প্রাণশরা 
প্রতিক্রিয়া স:ষ্টি করে। এর ফলে শিখনের জন্য শান্তর অপচয় কমে আসে । 
কারণ সবসময় আঁজত জ্ঞান বা আভিজ্ঞতা প্রয়োগের ফলে সম্পূর্ণ অবস্থার 
পুনরাবাত্তির প্রয়োজন হয় না। 

আর যে দুটি গৌণ সূত্রের কথা থরননডাইক উল্লেখ করেছেন তারা যথাকুমে 
আত্মীকরণ বা উপমানের সূত্র (18%5 01 85510119010 ০01 2118198% ) 
এবং অনুষধ্গমূলক সন্ালনের সন্ত (185 01 &559019০ 91)110105 ). 
মাত্মীকরণ বা ৬পমানের সূত্রে এই কথাই বলা হয়েছে যে, খন আমাদের একটি 
পাঁর।স্থততে অভিযোজন করার মতো প্রাতিক্ররা জানা থাকে না তখন সেই 
মবস্থার সত্গে সাদশা বা আংশক মল খখজে বার করে আশরা প্র।তক্িয়ার 
স্বরূপ নিধারণ কার । সদশ অবস্থায় যেরুপ প্রাতিক্রিয়া করোছিলাম, অন:রূপ 
প্রীত কা বঙত'মান পাঁরাম্থাতিতেও করে থাকি । এইবঝ্‌প আচরণ বা প্রবণতা 
মান;যের মধ্যে বিশেষ করে লক্ষ্য কর। যায়, আর তার ওপর 1ভি।ত্ত করে এই 
সূত্রের প্রবত্ন । শিক্ষাক্ষেত্রে এ শিখন সংত্রের পধণপ্ত প্রয়োগ লক্ষ্য কর! যায় । 
যখন কোনো নতুন পাগাবিষয় বা কোনো গাঁণত বা বিজ্ঞানের সমস্যা 
শিক্ষার্থীদের সামনে উপদ্থিত হয় তখন তাদের প্‌বের আভিন্কতা থেকে 
অনুরূপ অবস্থায় কি প্রাতীক্য়া করেছিল তা খঃজে বার করতে বলা হয়। 
এইভাবে তারা জানা থেকে অজানার দিকে এগিয়ে যায়, অতীত অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে নতুন শিখনের পথ প্রদ্ভুত করে। 


শিক্ষাপদ্ধাত ও শিক্ষাপ্রণাল ১৩৭ 


গৌণ সূত্রগুলির মধ্যে অনুষগ্গমূলক সম্জালনের সূত্রটি সবশেষ হলেও 
তাংপযের দিক থেকে তার মূল্য কম নয়। 'শিখনের সময় উদ্দীপক এবং 
প্রাতক্লিয়ার মধ্যে যে সংযোগ স্থাপিত হয় তার একটি বিশেষ প্রকৃতি বা স্বরূপ 
লক্ষ্য করা যায়। একটি উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবকভাবে যুক্ত কোনো 
প্রাতক্রিয়াকে অন্য উদ্দীপকের সঙ্গেও সংযোঁজত করা যেতে পারে। এই 
প্রাতিক্রিয়াকে মনস্তাত্তিকগণ অনবর্তন বলেছেন, এই অনুবর্তনের ফলেই 
মানুষ এক পাঁরস্থাততে যে সব অভাস, অনুরাগ বা মান'সকতা এজন কণে 
তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে শেখে । তাই মানুষের এই 
মানসিক শান্তর প্রাত সচেতন হয়ে থর্নভাইক সপ্পালনের সুন্রটির প্রতিষ্ঠা 
করেছেন। 


থর্নডাইকের শিখন-সমন্রাবলণী ও শিক্ষাবজ্ঞান 


শক্ষার ক্ষেত্রে থনডাইকের 'শখন-তত্ত্ৰ ও [শখন-স্রাবলীর প্রয়োগ লক্ষ্য 
করা যায়। কিন্তু এই সত্রাবলীর বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনাও তলে ধরা 
হয়েছে । অনেক মনোবজ্ঞানীদের মতে থনডাইকের শিখন-সূত্র পূর্ণাঙ্গ নয়, 
বরণ আংশিক সত্যকে তুলে ধরার ফলে সত্রগুলি ভ্রাটপূণ রয়ে গেছে। 
কোথাও কোথাও কীন্রমতা, কোথাও না অপম্পূণতা এই সুত্রগ্ালকে বৈজ্ঞানিক 
ভান্তর ওপর প্রাতিষ্ঠত করে ?ন। যেমন তাঁর সংযোজনবাদের মূলে আছে 
একাঁট আংশিক সত্য । কাবণশ উদ্দীপক এবং প্রাতীক্লিয়ার বন্ধন বলতে 'তাঁন 
কেবল স্নায়াবক বন্ধনের কথাই উল্লেখ করেছেন । কিন্ত এশবষয়ে মতভেদ 
আছে । ল্যাসলে (15891)165 ) বা মনোধিদ- গেটস (08165) সংযোজনবাদের 
মুল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেনঃ উদ্দীপক এবং গ্রাতীক্রয়ার সম্পর্ক [নছক 
শরশর-বত্তীয় স"পর্ক নয় । তাছাড়া থনডাইবের ফললাভের সন্রের বিরুদ্ধেও 
অনেক বমালোচনা হয়েছে । অনেকের মতে শিখন উদ্ধীপক ও প্রাতীক্রয়ার 
মধ্যে সার্থক সংযোগের ফলশ্রাত। 'কন্তু সব সময় শিখন ফলের ওপর 
নিভরশশল নর। যেমন মনোঁবদ টলম্যান । 10110017 ) লক্ষ্য করলেন যে 
বাইরে খাবার না দিলেও পাল বক্সের ( 002210 0০9% ৭ মধ্যে ইখ্দুরের শিখন 
হয়। তাঁর মতে পুরস্কার ছাড়াই আচরণের পাঁরবর্তনের মাধামে সুপ্ত শিখন 
সম্ভব। মোট কথা কেবলমান্র ফললাভের দ্বারাই শিখনের পূণ“ ব্যাখ্যা করা 
যায় না। কারণ শিখন একটি সামাগ্রক জটিল প্রক্রিয়া এবং তা 'নিভর করে 


১৩৮ শিক্ষা বিজ্ঞান 


চেতন ও অবচেতন মনের অবস্থার ওপর । এই সব সমালোচনা সত্তেবও 
গর্নডাইকের ফললাভের সন্রের তাৎপর্যকে সম্পর্ণভাবে অস্বকার করা যায় না। 
কারণ বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে বিচার করা যায় যে তৃপ্তি, সাফল্য, পুরস্কার 
ইত্যাদ ফল 'শখনকে সহজ ও স্বতঃস্ফত" করে তোলে । কি পাঠ্যবস্তু কি 
তার উপস্থাপন ; যদ শিক্ষার্থীরা তৃপ্তি পায়, যদ শিখনের ফলে আনন্দের 
সন্ধান মেলে তবে তারা স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে তাই শিখবে । এই ফলাফলের সূত্রটির 
প্রয়োগ করলে আমাদের ববদ্যালয়ের পাঠন অনেক পরিমাণে সমন্ধ হতে পারে? 
গাঠ্যবিবয়গণল যাঁদ শিক্ষার্থীদের কাছে উপভোগ্য হয় এবং যাঁদ সেগুঁল 
কাঠিন্যের ক্রমান্‌সারে 'বিনাস্ত হয়, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও শিক্ষকের শিক্ষণ- 
পদ্ধাতিকেও থনডাইকের শিখন-সন্রের পরিপ্রেক্ষিতে সার্থক করে তোলা যায় । 
যেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুশীলনের পদ্ধতি জাগিয়ে দেওয়া এবং বিষয়বস্তুর 
উপস্থাপনের গুণে তাদের মধ্যে কৌতুহল ও আগ্রহ সন্ার করা বিজ্ঞান-সম্মত 
পদ্ধাতর মাধ্যমে সম্ভবপর । সহজ সমস্যা দিয়ে শুর করে ধরে ধীরে কঠিন 
সমস উপস্থাপন করলে বা বিষয়বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন দ্‌্টকোণ থেকে দেখবার 
উৎসাহ “দলে শিখন পরণঙ্গ হয়। তাদের শিখনের সাফল্যকে প্রশংসা, 
পুরস্কার ও অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞান দিয়ে উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থসদের 
মধ্যে সাফলোর স্পৃহা বেড়ে যায়। এইভাবে থন“ডাইকের ফললাভের সুন্্রকে 
বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে শ্রেণনপাঠনকে সার্থক করে তোলা যায় । 

অনশীলন সূত্রের মূল কথা হল অনুশীলন বা অভ্যাস শিখনকে পাঁরশতি 
দেয়--তাকে পূর্ণাঙ্গ করণে তোলে । কারণ অন.শদলনের ফলে শিখন বা নতুন 
প্রতিক্রিয়া মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় । অবশ্য ঘান্বিক ভাবে অনুশীলনের বিশেষ 
কোনো সার্থকতা নেই তাই নতুন আচরণের অনুশীলন প্রয়োগের মাধ্যমে লখ্ধ 
জ্কানকে ভিন্ন ভিন্ন জীবন পাঁরবেশের প্রয়োগের ভেতর দিয়ে শিক্ষাথঈদের মধো 
অনুশীলন বা 59 করার আগ্রহ সগ্জার করতে হবে। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
প্রয়োগমূলক কাজের মধা দিয়ে চচশব সুযোগ করে দিলে 'শখন সার্থক ও 
ফলপ্রসূ হয় । 

প্রস্তুতির সত্রের প্রসঙ্গে এই কথা বল! যায় যে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে 
ক্মবিকাশের ধারা লক্ষ্য করা যায় সেই অনযায়ী তাদের দৈহিক ও মানিক 
প্রস্তুতি আসে । তবে সেই স্বাভাবিক পাঁরণমনের ওপর সম্পূর্ণ নিভ'র না 
করে উপযুক্ত শিক্ষা-পাঁরবেশ ও আয়োজনের মাধ্যমে এই প্রম্তুতিকে ত্বরান্বিত 


শিক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণালণ ১৩১ 


করা বোধ হয় বাঞ্চনীয় হবে। শিক্ষকের কাজ হবে প্রাতটি শিক্ষার্থীর শন্তি, 


সামর্থ্য ও আগ্রহ অনূযায়ণ জীবনেব প্রস্তুতির পথে তাকে এগিয়ে নিয়ে 
যাওয়া । 


৪। শিঞ্ছন ও শিখনের ভাণ্পর্ষ 


শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাপকতর । কিভাবে শিখন-প্াক্রিয়াকে 
কাষ'করণ করা যায়, কিভাবে শিখনের ৷ বাঞ্ধিগত ) শতণবলীর প্রয়োগসাধন করা 
যায়, তার জনো 'বিচারাবশ্লেষণেব প্রয়োজন । শিখনের যে বিভিন্ন প্রকার আছে 
সেগ্ল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অনেকগুলি মানসিক প্রক্রিয়াব ফলে 
শিখন সম্ভবপর হয়। মানষের শিখনের অনেকটা স্থান জহড়ে আছে বিভিন্ন 
বস্তুর ধারণা বা অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ স্থাপনের শান্ত অর্জন । এই সংযোগ 
সাধন যতই সহজ হবে ততই 'শিখনের কাজ ত্বরান্বিত হবে । আঁভজ্ঞতার মধ্যে 
সাথক সংযোগ স্থাপন করতে পারলে শিখনের কাজ পাঁরিণাতি লাভ কবে । এর 
পরে আর এক প্রকাব শিখন আমাদের শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনখয় বলে মনে 
হয়। একে বলা হয় ধারণাম.লক শিখন বা ০০1011591 169£7108. সামগ্রিক 
ধারণার বিকাশ সাধনের ফলে বিষয়বস্তুকে উপলধ্ধি করা সহজ হয়। শিক্ষকের 
লা'য়ত্ব হবে এই রকম সামগ্রক ধারণার গবকাশ সাধন করা । এর ফলে যেকোনো 
পারাস্থাততে শিক্ষার্থ সাথকিভাবে অভিযোজন করতে শিখবে । 

সংযোগমলক শিখন ও ধারণামূলক শিখন ছাড়াও আদর্শের শিখন 
(16981117601 109815 ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কারণ শিখনের দ্বারা আচরণের 
পারবর্তন করতে হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আদশ" গড়ে তুলতে হবে । আদশেরি 
1শখন মানুষের শিখনের একটি গুরত্পূর্ণ দিক । শিক্ষার্থীদের মধো 
উপযোগদ আদশ' গড়ে তুলতে হলে শিক্ষককে সেই উদ্দেশোর দিকে লক্ষা রেখে 
গাঁগয়ে যেতে হবে । 

এর পরে আসে সমস্যা সমাধানের শিখনের প্রশ্ন । পরিবতনশীল পরিবেশে 
বাভন্ন সমস্যা এসে পড়ে । আর সেই সব সমস্যার সমাধান খখজতে খণ্জতে 
আমরা জীবনের পথে এঞগয়ে যাই। এই ভাবে আমাদের আচরণ-ধারায় 
পাঁরবতন আসে এবং তার ফলে শিখনের পথ প্রশস্ত হয় । বাধা অতিক্রম করে 
সমস্যার সমাধান খজতে খজতে যে অভিজ্ঞতা জন্সায় আর তার ফলে যে শিখন 


১৪০ [শক্ষাবিজ্ঞান 


ঘটে তাকে বলা হয় সমস্যা সমাধানের শিখন বা 91001৩10 5০110) 
162110115, 

শিখনের যে সব তত্ত্ব একে একে সংযোজিত হয়েছে তার মধ্যে সংযোগমলক 
তত্র বিশেষ তাংপর্ আছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই তত্রেরর প্রয়োগ যতই 
ব্যাপক হবে ততই ।শক্ষার্থর মনের প্রস্তুতি আসবে । থরন্নডাইকের শিখনের 
ষে সব সূত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার শিক্ষাগত তাৎপয থাকলেও এই সম্তরগূণ্লর 
সমালোচনার অবকাশ আছে । যে তিনাঁট সূত্র থন“ডাইক আঁবজ্কার করোছিলেন 
তাদের মধ্যে আছে (ক) ফল লাভের সূত্র, (খ) অনুশীলনের সন্রে ও 1গ) 
প্রম্তুতির সংন্র। সাধারণভাবে এই স্রগুির উপযোগতা থাকলেও বিশ্লেষণ 
করলে দেখা খায় যে সেগুলি অসম্পণ“ বা ন্রটিষুন্ত । প্রাণী নিজে.কাজ করে 
যে নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করে তাই শিক্ষার পক্ষে সহায়ক হয়। পুরস্কার 
অথবা ফল দরকার হয়। কারণ, তা নাহলে শিক্ষার্থীর কাজে উৎসাহ আসে 
না। 1কন্তু প্রকৃত শিখন ঘটে তখনই যখন উদ্দীপক ও প্রতীক্িয়ার মধ্যে সার্থব, 
সংযোগ ঘটে । থনডাইক সংযোজনবাদের মূলে এক স্নায়াবক উপাদান ঘটিত 
ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন । কারণ তাঁর মতে ৬্দ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার 
বন্ধন বলতে ম্নায়াবক বন্ধনহ বোঝায় । এই সংযোগের ফলে শিখন সম্পল্ল 
হয়। 'কন্তু ল্যাসলে প্রমখ মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করেছেন যে এই ধরনেন 
সংযোগ শশখনের সহায়ক হয় না। কারণ ভদ্দশপক ও প্রাতিক্ষিনার মধ্যে যে 
সম্পর্ক তা কেবল দেহাভীত্ত্ণ নয় । ফললাভের সংন্রের সমালোচনা গ্রসঙ্গে 
মনেকে বলেন যে, থনডাইকের যে স্ব তা অত্যন্ত স্থল তত্তবকে তুলে ধরেছে । 
তাই তার দ্বারা জটল 1শখন-গ।ক্রয়ার পূণ ব্যাখ]া সম্ভব নয় । থনণডাইকেখ 
শিক্ষাতত্ে্ আধ্দানদ সমালোচকদের মধ্যে টলম্যানের নাম বিশেষ 
৬ল্লেখযোগা । তার মতে পুরস্কার ছাড়াই আচরণের পাঁরব্তনের মাধামে সু 
শিখন সন্ভব । এই আচরণের বাঁহঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা সম্ভব না হতে পারে “কল্ত 
একাঁটি শিখনের প্রস্তুতি এনে তার একাঁট সোপান রচনা করে সোঁবিষয়ে সন্দেহ 
নেই। এ"দের অনেকের মতে থন“ডাইকের ফলাফলের সূত্রের বিশেষ কোনো 
সার্থকতা নেই, কারণ আমাদের বাস্তব আঁভজ্ঞতা তাঁর এই সূত্রকে সমথন করে 
না। দেখা যায় আমরা এমন অনেক জিনিসও শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই 
আনন্দদায়ক নয় বা যা কোনো পুরস্কার বহন করে আনে না। 

থর্নডাইকের আর একটি শিখন-তত্দ অনুশীলনের সন্রকে জন্ম দিয়েছে । 


শিক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণাল? ১৪১ 


[কিন্তু শিখন সম্পকে" এই ধারণা মূলতঃ বাম্তিক। কারণ শিখনের জন্য ষে 
মনোযোগ, আগ্রহ বা চাহিদার প্রয়োজন আছে তা থরন্নডাইক স্পম্টভাবে স্বীকার 
করেন নি। 

প্র্তুতির সন্রের মধো কিছুটা সতা থাকলেও তার সামাগ্রক মূলা বা 
তাৎপর্য বেশী নেই । যে দৌহক প্রস্তুতির কথা তিনি বলেছেন তার ওপর 
শিখন নিভ'র করে বটে ফিম্তু তার চেয়ে আরও বেশী নিভ“র করে মানাঁসক 
প্রস্ভীতর ওপর । এই সব সমালোচনার ফলে শিখনের সূত্রগূলির পরিমান ও 
পারিধর্তন ঘটেছে । এই রূপান্তরের ফলে নানা নতুন চিন্তার সংযোজন ঘটায় 
থন“ডাইক যে সমগ্রতাবাদের প্রতিষ্ঠা করলেন তা বিশেষ তাৎপরযপর্ণ। ইনি 
বললেন যে, কোনো উদ্দীপক তার পারিপা1*ধকের প্রভাবে তাৎপষণ্পৃণ“ হয়ে 
ওঠে । একে একে থনডাইকের দধাম্টভাঙ্গর পরিবত'ন ঘটতে থাকে । পরে 
(তিনি শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার গুরুত্বের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন । 

থনডাইক শিখনের যে সত্রগ্ীল আবিদ্কার করোছিলেন তার যথেষ্ট 
সমালোচনা হয়েছে সত্য !কম্তু আজও তার্দের কয়েকাঁট সন্নের বিশেষ 
উপযোগিতা রয়ে গেছে । বিশেষ করে তাঁর ফললাভ ও অনুশীলনের সত 
শ্রেণীর শিখনক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন । তাই শ্রেণীপাঠনে এই তত্তবগৃলির 
উপযোগিতা ও ধাথার্থয বিশ্লেষণ করা অসম্ভব নয় । এখানে ভাবে 'শিখনের 
মূল তত্তবগুলির ধাস্তবে রুশ দেওয়া যায় তার বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ আছে । 

মানুষের শিখনপ্রা্কয়া এত জাটল যে প্রাণজগতের ওপর পরীক্ষানিরণক্ষা 
করে যে শিখনতত্ত্ের জাবি্কার হয়েছে ভা মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে অসম্পৃণ 
বলে চনে হয়। দেখা যায় যে, কোনো একটি বিশেষ শিখনতন্ৰ অনুসরণ না 
ববে পাঁরাষ্থাতি অনুযায়ী এদের যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয় করলে সুফল পাওয়া 
মায়! শিখনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন পায়ের মধ্য দিয়ে এর 
পার্ণতি ঘটে । পর্যায়গুলি যথাক্রমে (ক) আঁভমুখিতা (01161620101. ), 
(খ।) আঁভজ্ঞতার অনসম্ধান (68019186101) ), (গ) সম্প্রসারণ (6180018- 
(07), (ঘ) পাঁরস্ফুটন : 810০0120101 ), (ও) সরলীকরণ ( 51011)11968- 
[190 ), (চ) স্বয়ধকুয় করণ (5569100911280101 ) ও (ছ।) পুনঃসং্থাপন 
(16-09116018 0101) ), 

দেখা যায় প্রাভটি কাজের একটি উদ্দেশ্য আছে এবং সেই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের 


১৪২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


দিকে এগয়ে যেতে গেলে বাধা আঁতন্রম করতে হবে । এর জন্য চাই সমস্যাগুলি 
সম্পর্কে স্পস্ট ধারণা ও আভমুখিতা । শিক্ষার অনেক ক্ষেত্রে এই অভিম7খিতার 
অভাব ঘটে, তাই শিক্ষার কাজ সুষ্ঠু পারণাতি নেয় না। শিখনের এই প্রথম 
পর্যায় গুরুত্বপূণণ কারণ এর ওপর নিভ র করে পরের পষণয়গযীলর পাঁরণাতি। 
যে সব মনোবিজ্ঞানী শিখন-প্রক্িয়ার ওপর গবেষণা করেছেন তাদের মধো 
উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াসবার্ণ (%/251101010 ), মেগ্রোথ (198100) ) ও 
ব্রেয়ার (13181). 

সার্থক 'শখনের জন্য কতকগ্ল শর্ত বা কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন । 
তাদের মধ্যে আছে (ক) সামাগ্রক ও আধাশক পদ্ধাতি, (খ) সবিরাম ও 
আবরাম পদ্ধাত, (গ) সব্য় ও 'নীঁক্ষয় পদ্ধাত। প্রতিটি পদ্ধাতর ক্ষেত্র- 
।বশেষে উপযোগিতা আছে । |কন্তু কোনো পদ্ধাতই এককভাবে স্বয়ংসম্পূণ 
নয়। যখন কোনো বিষয়বস্তুর সামীগ্রক পুনরাবণত্তর মাধ্যমে শিখন হয় তখন 
তাকে বলা হয় সামাগ্রক পদ্ধাত; আর যখন তা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে 
1নয়ে শেখানো হয় তখন বলা হয় আংশিক পদ্ধাত। অনেকেগ মতে সামগ্রিক 
পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর অন্তর্নীহত ভাব সহজে পরিস্ফুট হয় । অবশ্য যারা 
স্বজ্পবাদ্ধি তাদের ক্ষেত্রে সামাগ্রক পদ্ধতির থেকে আধাঁশক পদ্ধাত 
অধিক উপযোগা । 

1শখনের সাবরাম ও আবরাম পদ্ধাতর প্রয়োগ করে দেখা গেছে আবর।ম 
পদ্ধাতির (1085590 1১217111718 ) চেয়ে সাবরাম পদ্ধাতি (5108০9694 15110179 ) 
1শখনের সহায়ক | তাই সাঁবরাম পদ্ধতিতে শেখা সহঞ্জ হয়; কারণ সেখ।নে 
মনোযোগ ধরে রাখার সমস্যা নেই, যে যাৰ মনোযোগের পারসর অন্যায়? 
1শখতে পারে। 

প্রচেষ্টার পারপ্রেক্ষিতে ।শখনের দুহটি ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে সাঁকুয় 
শিখন শিখনের হারকে বাড়িয়ে তোলে । তাই শ্রেণীপাঠনের ক্ষেত্রে সক্রিয় 
পন্ধ।তকে কাকির করার প্রচেষ্টা বিশেষ প্রয়োজন । এই পদ্ধাতির উপযোগিতা 
যথেন্ট বলেই শিক্ষার্থীদের নিজেদের এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার প্রয়োজন 
আছে । এর ফলে তারা নিজেদের ভরাট নিজেরাই বুঝতে পারে । পাগ্যাবিষয়ের 
কোথায় কঠিন, কোথায় বেশী মনোযোগ দেওয়া দরকার সে সম্পকেও ধারণা 
হয়। তাছাড়া িখনের এই পদ্ধাতর প্রয়োগের ফলে তাদের ষে আভজ্ঞতা হয়, 
পরবতাঁকালে তা তাদের কাজে লাগে। মোট কথা, সব্রি শিখনের ফলে 
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শিক্ষার্থী সপ্রীতিভ থাকে, ফলে শক্ষাও সবণঙ্গস্ন্দর হয়। তাই শিক্ষকদের 
এই পদ্ধাতিতে শিক্ষা দেবার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে। 

শিক্ষা বিজ্ঞানকে সাথকি করে তুলতে হলে শিক্ষকদের যথাযোগা নিদেশিনার 
[বশেষ প্রয়োজন আছে । নিদেশিনার সময় শিক্ষক যে 'নীদণ্ট পাঁরকজ্পনা 
নেবেন তার মধ্যে নম্মীলাখত পষণয়ে অগ্রসর হলে ভালো হয় ।_ 

ক) যথাযথ 'বশ্লেষণের পর তার সর্বশেষ আচরণমল্য (নধণরণ । 

(খ।) পরবতর্ঁ পষণয়ে বিষয়বদ্তর সাম'গ্রক বা আংশিক পদ্ধাতিতে 

উপস্থাপন । 

(গ) তৃতীয় পষণয়ে ।শক্ষার্রঁর পাঠ্যাবিষয়মখন প্রাতিক্রিয়ার 1নয়ণ্তণ 

(ঘ) উপযন্ত অনুশীলন নবণাচন । 

($) |শক্ষারথদের অগ্রগতি ও ফল সম্পকে" ধারণা দেওয়া । 

(5) শিক্ষার্থীদের নিজেদের কাঙ্গের মূল্যায়ন সম্পকে সহায়তা করা । 


৫1 শিক্ষণপ্রণালী ও শিক্ষাবিজ্ঞন 


কোনো বিষয়কে জানলেহ তা ।ঠকভাবে শেখানো যায় না। বিষয়বস্তুর 
উপস্থাপনের ওপরও অনেকাকছ; নিভর করে । তাছাড়া শিখনপ্্রক্য়া জটিল। 
এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে বে কোনো আঁভজ্ঞতা সন্জারত করতে গেলে 
দুটি প্রাণের মধ্যে নেকট্যবোধের প্রয়োজন আছে। তাই কিভাবে [শখনকে 
সার্থক করা যায় তা বুঝতে হলে কেবল শিক্ষার্থী বা শিক্ষকের মানাসকতাকে 
জানলেই চলবে না, পারস্পারক ভাবাবানময়ের মাধ্যমে দিভাবে শিক্ষার সঞ্টাণ 
ঘটানো যায় তা নরূপণ করতে হবে । তার জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানের মূল নাও 
অনুসরণ করার পার্থকতা আছে। 1শক্ষাপদ্ধাতর প্রকারভেদ থাকা সত্বেও 
প্রতিটি বৈজ্ঞানক ভাত্তর ওপর প্রাতিষ্ঠত শিক্ষাপদ্ধতিকে তাই শিক্ষাবিজ্ঞান 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। 

যে-সব শিক্ষণপ্রণালীর প্রবর্তন হয়েছে তাদের মধ্যে আছে মনস্তত্ত্বভিত্তিক 
পদ্ধাতি ও অন্যান্য পদ্ধাত। অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে তকণীবদ্যাসম্মত পদ্ধতির 
কথাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দেখা গেছে যে, মনোবিজ্ঞান-সম্মত পন্ধাতির 
বাস্তব ক্ষেত্রে কাকারিতা বেশী । কারণ শিক্ষার্থীর মানসিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
সঙ্গাত রেখে এই সব শিক্ষাপদ্ধৃত প্রবাতত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে 


১৪৪ শিক্ষাবিজ্ঞান 


তকশীবদ্যাসম্মতপদ্ধাতি একেবারে গ্রহণযোগ্য নয় একথা বলা যায় না। প্রাথামক 
পযণয়ে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি বাবহার করলেও পরে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য 
তক্ণবদ্যাসম্মত পদ্ধতির সার্থকতা আছে । বিশেষ করে বয্নস্কদের জন্য যে 
কোনো শিক্ষণপন্ধতি যুক্তিভাত্তক হলে তা উপধোগী হয়ে ওঠে । 

বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে যে পদ্ধতিগ্লির উদ্ভব হয়েছে তার প্রত্যেকটি 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানপম্মত । তাদের মধ্যে আছে মণ্টেসার ও কিশ্ডার- 
গার্টেন পদ্ধাঁতি, আছে ডল্টন পাঁরকল্পনা ও প্রোজের পদ্ধাতি। এছাড়া 
ব্যাটাভিয়া পাঁবকল্পন।, উইনেট:কা পরিকল্পনা, ব্ন্য়াদ শিক্ষা-পদ্ধাতির কথা 
উল্লেখ করা যায়! একে একে এই পদ্ধাতগীলর তাৎপর্য আলোচনা করার 
সার্থকতা আছে । 

শিক্ষায় শিক্ষার্থী” ও বিষয়বস্তু এই দুইটি উপাদানকে ঘিরে শিক্ষণের 
আয়োজন । কারণ কোনো জানিস শেখাতে গেলে যেমন বিষয়বস্তুকে জানতে 
হবে তেমান শিক্ষার্থীকেও জানা দরকার । তার রুচি, সামর্থ ও প্রবণতা, 
আগ্র5 ও আঁভিনিবেশ জানা না থাকলে ।ববয় সম্পকে জ্ঞানদান কাষকর হয় 
না। আর শক্ষার্থী্দের নধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে দম্ট রেখে যাঁদ 
শ্রেণীর পঠন-পাঠন, ।শখন-শিক্ষণ ও আলোচনা চলতে থাকে তবে তা প্রতিটি 
শক্ষাথ্থরি বিকাশের পথে সহানক হন । যুক্তীসদ্ধ (1981০81) পদ্ধাতির 
সাহায্যে (বষয়ধস্তর বন্যাস এবং ৬পস্থাপনের রাতি নধণরণ করা সহজ হয়। 
।কন্ত মূলতঃ শিক্ষার্থীর, বিশেষ করে শিশুর, অন্তরের বাত্ত ও ঢাহদা 
দোনা না থাকলে কেবল ধ্যান্তীনিভ€র প্রণাল?র প্রয়োগ সব সময় কার্ধকরাী হয় না। 
তাই প্রাথমিক স্তরে মনো'বজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতর প্রয়োগ বিশেষ কাষকরী। 
যহা্জীনভর পদ্ধাত শিক্ষার্থভশীবনের পরবতী স্তরে কাজে লাগে । তার মধ্যে 
আছে অবরোহ্মী ও আরোহী পদ্ধাতি, আছে বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষাত্মবক 
পদ্ধতি । 


আন্বোহী ও অবরোহা পদ্ধাত (110000501৬9 01 136 0006৮3 1$1911090 ) £ 


অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ সূত্র থেকে বিশেষ উদাহরণের দিকে যাওয়া 
হয় অর্থাৎ সাধারণ সত্যকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার যে পদ্ধতি 
তাকে বলা হয় অবরোহী পম্ধাত। আর আরোহা পদ্ধাতি এর ঠিক বিপরণত । 
কারণ বেশ কয়েকটি বিশেষ বিশেষ উদাহরণ থেকে সাধারণ গুণটি বেছে নিয়ে 


শিক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণালী ১৪৫ 


একটি সত্যে এসে পৌছানো হল আরোহী পদ্ধাতর বৈশিষ্ট্য । এই দুটি 
পদ্ধাত য্বান্বীনভর শিক্ষাপদ্ধাতির অন্তভুষ্ত । 

[বশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ পদ্ধাতিও য্যান্তীনভ'র পদ্ধাতির অন্তভুন্ত । বিশ্লেষণ 
পদ্ধাতিতে কোনো একাঁট বস্ডুর উপাদান বিশ্লেষণ করে প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে 
পাঁরচয় করিয়ে দেওয়াই বিশ্লেষণ পদ্ধাতির বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সংশ্লেষণ পদ্ধাতিতে 
একটি বস্তুর সমগ্র রূপাঁটকে একসহ্গে নিয়ে তারপর তার ভিন্ন ভিন্ন দিকগৃলি 
সম্পকে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়। 

আধুনিক শিক্ষায় যাক্তনিভর পদ্ধাতির প্রয়োগ থাকলেও 'শক্ষাবজ্ঞানের 
আধকাংশ মূলনীতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত। কারণ বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় 
হয়তো যাঁন্তনিভ'র পদ্ধাতর প্রয়োগের প্রয়োজন আছে । কিন্তু সেই বিষয়বস্তু 
[শক্ষার্থী-মনে কি প্রাতীক্রিয়া সংস্টি করবে, কতখান সে শিশুমনের চাহদা 
মেটাতে পারবে তা বিচার করে মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতর অবলম্বন করাই 
বাঞ্ছনীয় । 'শিক্ষার্থিমনের গাঁতপ্রকীতিকে জেনে শিক্ষার পথ 'নিধধারণ করাই 
হবে মনো বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী । আর এই পথ ধরেই যাান্তীসদ্ধ পথে পৌছানো 
যায়! সহঞ্জ থেকে কঠিনে, জানা থেকে অজানায় অগ্রসর হতে গেলে এই দুই 
পদ্ধাতিরই সমন্বয়ের সাথ্কতা আছে । 


৬। আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি 


ডাস্টন পদ্ধাত-_গতান:গাতিক শ্রেণী পাঠনের বিরুদ্ধে যে বিশ্মেভ জমে 
উঠোছল তার প্রাতি'ক্রয়া 1হসেবে কয়েকটি পদ্ধাতির জন্ম হয়েছে । তার গধো 
ডাল্টন পদ্ধ!ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অম্তর্গত ডাল্টন 
নামক শহরে ১৯২০ খন্টান্দে এই পদ্ধাতর প্রথম প্রবত“ন হয় ৷ শ্রেণীর সংকীর্ণ 
পরিবেশে শিক্ষার্থীকে আবদ্ধ না রেখে তাকে তার প্রয়োজন অন:যায়শ অভিজ্ঞতা 
দেবার চেষ্টা ডাজ্টন পদ্ধাতির বৈশিষ্ট্য । জন এ্যাডাম তাই এই পদ্ধাতিকে শ্রেণী 
পাঠনার মৃত্যু-ঘণ্টা (1)০90)-10611 ) বলেছেন । মিস হেলেন পার্খর্ট এই 
আভনব পদ্ধাতির মূলসূত্র রচনা করেন । প্রথমেই শিক্ষার্থীর ব্যন্তিগত পাথক্য 
তাঁর কাছে প্রকট হয় ; তাই সেই সমস্যা তাঁকে চিন্তিত করে তোলে । এই 
চন্তা ক্রমশঃ একটি পরিকজ্পনায় রূপ নেয় আর সেই পাঁরকম্পনা অনুযায়ী 


কাজ শুরু হয়। এখানে শিক্ষক কেবল পরামর্শদাতা, তাই শিক্ষার্থীদের 
শিঃ-বিঃ--১০ 


১৪৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


স্বাধীনতা অব্যাহত। ফলে শিক্ষকের দায়িত্বও অনেক। প্রাতিটি 'বষয় 
পাঠনের জন্যে ভিন্ন 'ভল্ন 1বষয়-কক্ষ 'নধণারিত হবে এবং যে যার প্রয়োজন 
অন্যায় নির্দিষ্ট শ্রেণীতে গিয়ে শিক্ষকের নিদেশ ও সাহা) নেবে--এই হল 
ডাল্টন পদ্ধাতর কাধারা । তাহলেও দেখা যায় যে, স্বাধীনতাই এই পাঁর- 
ক্পনার মূলনীতি । একজন শিক্ষার্থী যখন কাজ করতে শুরু করে, তখন 
তাকে বাধা দেবার কোনো ব্যাস্ত নেই । সে আপন মনে প্রাণের তাগিদে 
কাজে অগ্রসর হয় । এই অগ্রগাতির পথে অন্তরায় সুম্টি করার কোনো 
যৌক্তিকতা নেই । 

সহযোগিতা এই পদ্ধাতর অন্যতম নী'ত। কারণ পাঁরকঞ্পনানুযায়? 
শক্ষার্থরা একাঁট সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কাজ করতে বাধা হয়। 
সামাজিক চেতনা ও নাগরিকতা যখন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, তখন দলবদ্ধভাবে 
কাজ করাব অভ্যাস বিশেষ সহায়ক । বিষয় শিক্ষার জন্য কোনো শ্রেণী 'নাঁদণ্টি 
থাকে না। শিক্ষার উপকরণ শিক্ষক ও শ্রেণ-পারবেশ শিখবার ও 1শক্ষণের 
সময় 'নার্দন্ট হয়। বিদ্যালয়ে কোনো সময়-পান্রকাও থাকে না, কারণ এই 
পাঁরকজ্পনায় সময়-পান্রকার উপযোগিতা নিতান্ত অল্প । যে কোনো শ্রেণীতে 
গিয়ে যতক্ষণ ইচ্ছা শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী 1শক্ষম লাভ করতে পারে। 
তারপর সে যে আঁভজ্ঞতা আহরণ করে, শিক্ষায় অগ্রগাতি লাভ করে, তার একটি 
সারমম তাতে ?লখে ফেলতে হয় ও পাঠোন্নাতির রেখাচিত্র প্রস্তুত করতে হয়। 
ডাঞ্টন পদ্ধতিতে অন্য কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই । 

এই পদ্ধাঁতিতে স্ুবিধা-অঙসুবিধা দুইই আছে। স্রাঁবধার মধ্যে উল্লেখযোগা 
হল £ 

(১) 1শক্ষক শিক্ষার্থকে যথাসম্ভব নিজের চেষ্টায় শখবার প্রেরণা দেন। 

(২) শিক্ষার্থীরা নিজ [নিজ শান্ত ও জ্ঞানের উপযোগী অভিজ্ঞতা আহরণে 
ব্রতী হতে পারে। 

(৩) 1বষয়-কক্ষের প্রবর্তন শক্ষা-পারবেশককে সহজ করে । 

(9) 'শক্ষার্থদের ব্যান্তত্বের "করণ এতে সহজ হয় । 

(৫) তাদের আতআ্মীনভরিশ'লতা, সহযোগিতার মনোভাব ও দায়িত্ববোধ 
জাগ্রত হয় । 

(৬) ব্যান্তগত পার্থক্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনেক সহজ হয়। 

এইসব সুযোগ-সুবিধা সত্তেও ডাল্টন পাঁরকজ্পনা নিম্স্তরের শিক্ষার্থীদের 


শিক্ষাপদ্ধাত ও শিক্ষাপ্রণাল৭ ১৪৭ 


বিশেষ উপযোগণ নয় । কারণ, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর আত্মনিভ'রশঈলতা 
কম থাকে ও পদে পদে তাদের শিক্ষকের সাহায্যের প্রয়োজন হয় । এছাড়া এই 
বাবস্থায় ।শক্ষক কেবল পর্যবেক্ষক । সাধারণতঃ শিক্ষক ও গশক্ষারথখদের মধো 
পার্পাঁরক ভাব বিনিময়ের ফলে যে শিক্ষার সণ্চার হয় এই বাবস্থায় তা 
সম্ভবপর হয় না। 

ভাল্টন পরিকতপনায় প:স্তকই শিক্ষার মূল উপকরণ । সেখানে উপযদ্ত 
প্রদীপনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। কারণ, শিক্ষকের বণনা 
ও ব্যাখ্যার কোন স্থান না থাকায় সমস্যার সমাধান হয় ন।। 

মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও পাঠোন্নাতির সাঠক চন্র সারমর্মের মাধ্যমে পাওয়া 
কঠিন। এক্ষেত্রে কেবল শিক্ষার্থী'€র উপরেই নিভ'র করতে হয়। কোনো 
সময়-প ন্রকার ব্যবস্থা না খাকায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে 
পারে। 

মোটকথা, ডাল্টন পদ্ধাতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষ উপযোগী । 
কিন্তু যাদের বাঁদ্ধি আত্মপ্রতায় ও অধ্যবসায় কম, তাদের পক্ষে এই পদ্ধাতির 
উপযোগিতা নেই বললেই চলে। 

এই সব স্ুবিধা-অস্ত।বধার কথা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় থে, ভারতীয় শিক্ষা- 
পারবেশে এই পাঁরকজ্পনাকে অনুপূরক হিসেবে ব্যবহার করলে ভালো হয়। 
এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের সময়কে দুই ভাগে বিভন্ত করে *্প্রথম ভাগে শ্রেণী পাঠন 
ও "দ্বিতীয় ভাগে 'শিক্ষার্থদের প্রয়োজন অনযায়ণ আভজ্ঞতা আহরণের ব্যবস্থা 
করলে ফল ভালো হতে পারে । এই সমন্বয়ের ফলে যে সামঞ্জস্য ও সাথকতা 
আসবে তা হয়ত নতুন পদ্ধাতির সংকেত দিতে পারে । বত'মানকালে শিক্ষায় যে 
সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার মূলে আছে ব্যক্তিগত পার্থক্যের প্রতি ওঁদাসীন্য। 
পাঁরবার্তত ডাল্টন পদ্ধত গতানুগতিক শ্রেণী-পাঠনকে বজায় রেখে ব্যান্তগত 
পার্থক্য সম্পকেও সচেতন । এই পাঁরবার্তিত পারকল্পনা অন:যায় শিক্ষক কেবল 
[নিরপেক্ষ দর্শক নন, শিক্ষাথ“দের কাজ তত্ত্বাবধান করবার ভার তাঁরই উপর । 
সেখানে শিক্ষকের নিদেশে'রও অবকাশ আছে । এছাড়া সময়-পন্রিকাতে ভিন্ন 
ভল্ন সময়ের নিদেশ দেওয়া হয় ॥ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র মৌখিক ও লাখিত 
পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তারপর শিক্ষার্থদের পাঠোম্নাতর পাঁরমাপের 
জন্য যে রেখাচিন্রের নির্দেশ আছে তাকেও কাজে লাগাবার নানা ব্যবদ্থা এই 
পারবাতত পারিকজ্পনায় স্থান পেয়েছে । কারণ কোন শিক্ষার্থী কোন: বিষয়ে 


১৪৮ শিক্ষা বিজ্ঞান 


কতটুকু অগ্রগতি লাভ করেছে রেখাচিত্র পুরণ করতে গিয়ে শিক্ষকের সে বিষয়ে 
একটা ধারণা জন্মে । কতটুকু কে পিছিয়ে আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে কোন: 
ছাত্রকে কিভাবে সাহায্য করতে পারা যায় তার একটা পরিকল্পনা করে নেওয়া 
তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়। 


কাধণসমস্যা-পদ্ধাতি 


বহুঁদন আগেই শিশু-কেন্দ্িক শিক্ষার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে । তার সঙ্গে 
সধ্চে শিশুর অন্তবপস্ত, প্রব্ত্তি ও ব্যান্তত্ব অনুযায়ী শিক্ষা-ব্যবস্থার দিকে দৃ্টি 
পড়েছে । শেশব থেকেই স্যণ্টর নেশা মান:ষের মধো দেখা যায় । তাই প্রতিটি 
(শশুই হতে চায় কমীঁ। প্রত্যেকের ইচ্ছা সে কিছু তেরী করবে, কিছ; স্টি 
করবে । নিরন্তর কাজের মধ্য দিয়ে যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শিশ; আহরণ করে, 
তার মলা অনেকখাঁন । কাষ্সমস্যা-পদ্ধাতিতে এই প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতার দিকে 
জোর দেওয়া হয়েছে । আমেরিকায় জন ডিউই ও তাঁর সহকমণ ফিল প্যা্রক 
শিক্ষার এই নতুন পদ্ধত্তির উদ্ভাবন করেছেন । একটা বিপ্লব দ.ণ্টভঙ্গন 1নয়ে 
শিশুর জীবনকে আভজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তোলাই এদের উদ্দেশ্য 'ছল। 
বিভিন্ন দিকে শিশু-জীবনের যে চাহ্দা থাকে সেদিকে তাঁকয়ে কার্য সমস্যার 
রুপায়ণ করা হয়। 

কোনো কাধরিস সমস্যাকে স্বাভা।বধ অবস্থায় সমাধানের শিক্ষা যে 
পদ্ধীততে দেওয়া হয় তাকে প্রোজেই-মেথড বলে (১0010150115 & 
[010901৩158015 201 ০%11150 ( ০910011511017 17 105 15110151 5৩100105- 
516৬0$90 )। তাহলেই দেখা যায় খেঃ সমস্যার আকাবে যে কোনো কাধ 
শিক্ষার্থীদের সামনে আনলে তার সমাধানের প্রচেষ্টা চলতে থাকে আর 
শক্ষার্থীরা সমাধানের প্রয়াসে খাতে এাগয়ে যেতে পারে শিক্ষককে সেরকম 
প্রেরণা জোগাতে হবে। 

ক্লমশ এগিয়ে যাওয়ার পাথেয় আহরণ করে শিক্ষার্থী অভনষ্ট লক্ষ্যের দিকে 
যাত্রা করে । শিক্ষাথার্দের যাত্রা যাতে সুগম হয় সেজন্য শিক্ষককে অনেক 
ক্ষেত্রে নিদেশিও দিতে হয় । ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসচা অনুসারে কতকগুলো 
কার্যসমপ্যার তালিকা তৈরী করা হয় এবং সেই সকল কাজের মাধ্যমে 
শিক্ষার্থীরা এক এক বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করে। 

প্রোজেন দুই প্রকারের হতে পারে, যথা--বৃদ্ধিমলক ও কাষমুৃলক । 


[শক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণালশ ১৪১২ 


বূ'দ্ধমূলক কা সমস্যার সমাধানের কল্পিত কাষপদ্ধাতি নিধারণ করতে 
পারলেই সমস্যাটির সমাধান হ্দগ বলে ধরা হয়। কিন্তু কাষধমলক সমস্যা 
সমাধানের জন্য শিক্ষার্থঁকে বাস্তাবক কাজ করতে হবে । শিক্ষার “দকে লক্ষা 
কেখে শিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার্থীকে কতকগীল কাছ করতে দেবেন । 
1শক্ষার্থ* স্বচেষ্টায় তা করবার উপায় চিন্তা করবে এবং সম্পৃশ" স্বাভাবিক 
আবস্থার মধো তা সম্পদান করবে-ধযেমন দিক নির্ণয় কবা, সগয় নিণ'য় করা, 
[বদালয় ও গ্রামের নকশা তোর করা ইত্যাঁদ । অনেক সমষ গদালয়ের সংকীণ 
সীমার মধো থেকেও ছোট ছোট কাধস্মস্যার সমাধান করা মায় । তাহলেও 
গাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সীমানার বাইবেও নিয়ে যেতে হবে । 

চারাঁট স্তলে এই পদ্ধতি অবলদ্বন করা ফেতে পারে | বথা 

(১) কাজেন ইউনিট ঠিক কলা, 

(২) পাঁরুকলপনা করা, 

(৩) কাজ সম্পাদন করা, 

(8) বচার করা । 

শিক্ষাঙ্থগরাই কাঙ্জেব ইউনিট স্থির করবে । ভবে এই ব্যাপাবে শিক্ষকদের 
সাহায্যেদও গ্ুয়োজন আছে সাপারণত শিক্ষারদের অভিজ্ঞতা কম ; তাই যথাযথ 
পনদেশ বা ইীঙ্গত শিক্ষাথ“দের পক্ষে সহায়ক হয় । 
কাতোব পারিকলপনাও করবে 'শক্ষাথীলা । কে কি লা করবে তা স্থির 
কদ্বার জানো প্রথম দলন্ঠন করতে হবে । দলগঠনের পর বিভিন্ন ভাগ “ব্ভন্ত 
হয়ে সকলে মিলে কাজ করতে করতে জীবনের নত্ন অভিজ্ঞতা তারা আহরণ 
করবে । পাঁরশেষে কাষসিগাঞ্চির পৰ তা 'নয়ে আলোচনা ও 1বচাবাবশ্নেষণ করা 
এই পদ্ধাতিব অন্তত । 


প্রোজেক্ পদ্ধাতর উপকারিতা 


কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থরা ষে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে তার ফলে 
তাদের বাস্তববদ্ধি জাগ্রত হয়, আঁজত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে শেখে । 
এইভাবে শিক্ষার সঙ্গে বাগতবজশবনের সম্পক স্থাপিত হয় । স:ষ্টর প্রেরণায় 
[নিজেদের আগ্রহ অনুযায়শ শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে নী উৎসাহিত 
হয়। শ্রেণী-পাঠনের গতানুগাঁতিকতা থেকে তাদের মান্তি ঘটে । সাত্যকারের 
জশবনের খণ্ড খণ্ড আঁভজ্ঞতা তাদের শিক্ষাকে পূর্ণ করে তোলে । মোট কথা, 


১৫০ শিক্ষাবিজ্ঞান 


শিক্ষা দের ব্যন্তত্ব-বিকাশের পথে প্রোজেক্ট পম্ধাত বিশেষ অনূুকূল। এই 
পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক জ্ঞান দেওয়া সম্ভবপর হয় না 
বটে কিন্তু শ্রেণী পাঠনের অনুরূপভাবে কাধ সমস্যার পদ্ধাতিকে প্রয়োগ করলে 
বতমান শিক্ষাপদ্ধতির অনেক ভ্রুটি বিদায় নেবে। কেবল তাই নয়, 
শিক্ষার্থীদের সামাঁজক চেতনা ও বাস্তবব:দ্ধির উন্মেষ এই পদ্ধাতির ফলে সহজ 
হয়। তাই অধ্যাপক কিলগ্যাত্রক বলেছেন “১9160 15 ৪. %/1101-168715৫ 
07110095900] 9001৬169108. 90019] 910৬1101010961)1.” 


প্রোজেই পদ্ধাতির অস7াবিধা 


নানা দক থেকে প্রোজেক্ট পদ্ধাতির উপযোগিতা থাকলেও কয়েকটি 
অসহবধ।ও এর শ্রেচ্ঠত্ব সম্পর্কে সংশয় জাগায় । প্রথমতঃ প্রতিটি শিক্ষার 
'নজস্ব বোদ্ধিক ক্ষেত্রে সর্বো্চ স্তরে উঠতে পারে না, কারণ, কাজের 
ইডানউগলি এই বুদ্ধিসত্ার প্রয়োগের সম্পূণণ উপযোগী থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, 
প্রোজেক্ট অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে শিক্ষার 
আঁবাচ্ছন্নতা রক্ষা করা সবক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। 

এই সব অন্নবিধা সত্তেও শিক্ষাপদ্ধাতির ক্ষেত্রে প্রোজেন্ পদ্ধতির শ্রেষ্ট 
স্বকার করতেই হবে। কারণ, শিক্ষার মধ্যে যে জড়তা ও একঘে*য়োম এসে 
পড়ে এই পদ্ধাতর প্রয়োগের ফলে তা দূর হয়, নতুন আঁভজ্ঞতার আলোকে 
শিক্ষার্থীর জীবন উদ্ভাসিত হয়, কাজের প্রেরণা দেখা দেয়, বাস্তববৃদ্ধি জাগ্রত 


২৫ 


হুয় । তাই বর্তমানে এই পদ্ধাতিকে ষতথা?ন প্রয়োগ করা যায় ততই মঙ্গল । 


কর্মকেন্ড্রিক শিক্ষা 


শিশু স্বভাবতঃই কমণচিণুল । তার প্রাণশান্ত মফ:রম্ত, তাই কমেনি মাধ্যমে 
সে প্রকাশের পথ খোঁজে । তার জীবনের প্রস্তুতি নানাস্তরে শুরু হয়। 
চারদিকে যা কিছু দেখে তারই অনুকরণ সে করতে চায় । কখনো গড়ে, আবার 
কখনো ভাঙে । এই ভাঙাগড়ার মধা 'দিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা পেতে চায় ॥। শশুর 
জশবনে কর্মই তার ধর্ম । যদ তাকে কর্মের পথে বাধা দেওয়া যায়, তাহলে তার 
প্রকাশ রুদ্ধ হয়ে বায়। প্রীতাদন চলার পথে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে সে 
ক্মপাঁরণাতি লাভ করে । সজীব প্রাণ মেতে ওঠে নতুন নতুন কাজের নেশায়, 
পারবেশের সঙ্গে নিত্য নতুন পাঁরিচয়ের আশায় । শিশুর এই কর্মচণ্চলতা তার 


শিক্ষাপদ্ধাত ও শিক্ষাপ্রণালণ ১৫১ 


শিক্ষা্জেত্রেও দেখা যায় । সেখানে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। 
কেবল পবথিগত জ্ঞান পাঁরবেশেনে সব আয়োজন ব্যথ* হয়ে যাবে ' কর্মকেন্দ্রিক 
শিক্ষায় শিশুকে কাজের মধ্ো দিয়ে জীবনের মুখোমুখী করাই অনাতম উদ্দেশ্য । 
তার অন্তরের যে সব তাগিদ আছে সেগুলিকে কমের মাধানে পরিতপ্ধ করতে 
হবে। আজ শিশকেদ্দ্িক শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর মনোবাত্ত অনুযায়ী 
কায ধারার প্রবর্তন একান্ত বাঞ্চনধয় হয়ে উঠেছে । 

কমের রূপ ও প্রকাশ সম্বন্ধে শিক্ষার্বদদের মধো নানা মতভেদ থাকলেও 
তাঁরা একথা মনে করেন যে. শিক্ষাব সঙ্গে কমেরি সংযোজন একান্ত আবাশ্যক । 
তাঁরা আরও মনে করেন যে, কর্মকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়,--একটি 
শিশুর স্বয়ং-কম ও দ্বিতীয়টি শিক্ষক-নাদন্ট কর্ম । এমন অনেক কাজ আছে 
যেগুলি শিশু স্বেচ্ছায় সম্পাদন করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিদেশি 
প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে । স্বতঃস্ফৃতভাবে শিশু স্বেচ্ছায় যে কাজে লিপ্ত হয় 
তাকে অনিদেশিশত কাজ বলা চলে । এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা অব্যাহত 
থাকে । তাই সেখানে নিরিন্ট দিকে শিক্ষার অগ্রগতি কতখানি সম্ভবপর তা 
বিবেচা । এমন অনেক কাজ আছে যেখানে শিক্ষকের জ্ঞান ও নৈপুণোর প্রয়োজন 
হয়। এগ্‌লিকে আমরা নিদেশেশত কাজ বলতে পারি । এই 'নিদেশিত কাজের 
মধ্যেও শিক্ষার্থী ইচ্ছানুযায়ী অগ্নসর হইতে পারে । তাই সেক্ষেত্রেও তার 
স্বাধীনতা বিশেষ ক্ষুগ্ন হয় না বললেই চলে । কিন্তু যেখানে শিক্ষকের আদেশেই 
শিক্ষার্থণকে কাজ করতে হয় সেখানে তার অবস্থা হয় যল্ত্রচালিতের মতো । 
তার স্বাধীনতা হয় বিপন্ন । তাই আদিষ্ট কর্মের মধ্যে শিক্ষার্থীর ব্যত্তিত্ব 
িছুটা খর্ব হতে পারে, তার সূজন-প্রাতিভা ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের প্রকাশ রস্ধ 
হতে পারে। 

এইসব কথা 'ববেচনা করলে দেখা মায় যে, শিক্ষার্থর পক্ষে নিদেশশিত 
কাজ বিশেষ উপযোগী । আঁনদেশশিত কাজ অনেক সময় শিক্ষার্থীর চাপল্য ও 
উচ্ছৃঙ্খলতা ডেকে আনে, আবার আঁদম্ট কাজে তার আভব্যান্ত আচ্ছম্ন হয়ে যায়। 
তাই এমন পাঁরবেশের প্রয়োজন যা তার গ্বেচ্ছাচারতাকে কিছুটা নিয়াষ্ল্লিত 
করবে। এক দিকে আঁতীর্ত স্বাধনীনতার ফলে তার অপব্যবহারের সম্ভাবনা, 
অন্যাদকে নিয়ম-শঞ্খলার চাপে অবরুদ্ধ ব্যন্তিসত্তা,_ এই দুই-এর মধ্যে সঙ্গাঁত 
রক্ষা করে কাজের প্রবর্তন করতে হলে নিদেিশত কাজ বিদ্যালয়-জীবনে নানাভাবে 
প্রাতফালিত করতে হবে । এই কাজ শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরেও চলতে পারে । 


১৫২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে অনিদেশিশিত কাজ কিভাবে করবে তা বিচারসাপেক্ষ । 
সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে কাজের ইউাঁনট বেশী থাকা দরকার । যাতে 
প্রতিটি শিক্ষার্থী তার রুচি ও শান্তু অনুযায়শ এক-একটি কাজ বেছে নিতে পারে 
সে রকম ব্যবস্থা রাখতে হবে । অবশা কাজ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু নিদেশ না 
থাকলেও শিক্ষক প্রয়োজনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীকে অবাহত করবেন ও সামান্য 
নিদেশি দেবেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, গতানুগতিক শিক্ষায় অভ্যস্ত 
শিক্ষার্থ+ সাধারণতঃ শিক্ষকের উপরেই নিভ'রশণীল। তাই আনর্দোশত কাজে 
তাদের প্রথম প্রথম অসুবিধা হয় । কিন্তু একে একে তাদের অনভ্যাসজানিত 
অস্্াবধা দূর হয় ও আনদেশিশত কমে” তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে । সাধারণতঃ 
আঁনদেশিশত দ্বাধীন কাজের মধ্যে শিক্ষকের কিছুই করণীয় নেই- এরকম একটা 
ধারণা থাকে । কিন্ত শিক্ষার্থীকে কাজের উৎসের সন্ধান দেওয়া ও একে একে 
তাব ধিচারবংাদ্ধ জাগ্রত করার দায়ত্ব শিক্ষকেরই । মাটর কাজ, কান, 
কাডবোডের কাজ, অত্কন ইত্যাদি বিষয়ে ?শিক্ষারথথ প্রাথামক স্তরে শক্ষকদের 
[নদে'শের অপেক্ষা রাখে । যখন এইসব কাজে তার নৈপুণ্য আসে তখন 
?শক্ষকের বিশেষ কোনো প্রয়োজন থাবে না । সেখানে তিনি পষবেক্ষক মান । 
আনদেণশত কাজে যেমন কয়েকাঁটি সুবিধা আছে তেমাঁন কয়েকটি সমস্যাও 
আছে । দেখা যায়, চণ্ল শিশুর মন ক্মশঃই এক কাজ থেকে অনা কাছে 
ঘুরতে থাকে । ফলে, তার কোনো কাজই পূর্ণতা লাভ করে না। শিশুদের 
কর্মরাঞ্য ও ভাবরাজ্য এই দুইএর গাঁত সব সময়ে এক নয়, কিন্তু মূলতঃ তারা 
গ/তগ্রধান। কখনো কর্মকে ছাঁড়য়ে ভাব ছুটতৈ থাকে, আবার কখনো! কর্ম 
ভাবকে ছাড়ম়ে যায়। 1শশুদের ভাব ও কর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আন। খুবই 
বঠিন। তারা সমান্তরাল ও সমব্যাপ্ত। বঘসর অনুপাতে কমের একটা 
[নাদস্টি সীমারেখা থাকা বাঞ্চনীয় । কারণ শিশুর আভজ্ঞতা এই সীমারেখাকে 
আতক্রম করতে পারে না। বনাদন্ট সীমারেখা না থাকলে কমধারার ইঙ্গিত 
পাওয়াও সম্ভব নয় । তাই এইসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিদেশি বাঞ্চনীয় । 


ইউনিট পদ্ধতি 


পুশক্ষারথীদের আগ্রহ ও প্রেরণা অনুযায়ী 'শিক্ষক প্রয়োজনস্থলে এক একাঁট 
ইউনিট 'নর্ধারত করবেন আর শিক্ষার্থী শিক্ষকের নিদেশকে নিজেদের 
পাঁরকাঞ্পত কাজ হিসেবে গ্রহণ করবে ও সেই হীঁঙ্গতকে কাজে লাগাবার চেস্টা 
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করবে। কাজাটর 'বাভন্ন দিকে পাঁরণাতি দেবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তার 
সমালোচনারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে । এইভাবে কর্ম শিশঃ-জীবনকে সমূছ্ধ করে 
তোলে । একাদকে থাকে তার বাঁচি, অন্যাদকে 'িচার-বিশ্লেষণ ও 
সমালোচনার ক্ষমতা । 

জন ভিউই তাঁর 717০ 5০7001 70 1116 01711 /নবন্ধে বলেছেন, শীশশুরা 
একান্তভাবে দায়িত্ব নিয়ে শাজের ইউনিট স্থিব কতে পাবে না এবং শিক্ষকের 
পক্ষে শিশঃদের উপর [ানভ'ৰ করে বসে থাকাও সমীচীন নঘ |” তাই শ্রেণীতে 
কিছ-দিন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তাদের চাঁহদাকে বুঝে কাজের 
ধবষয় 'স্থির করা বোধ হয় শিক্ষা্থীরি পক্ষে মত্গলজনক হবে । 

ইউনিট নিধণরণ ব্যাপারে |শক্ষক বদ সতকতা অবলম্বন করে তীব দেওয়া 
হত্গতকে [শশদের মুখ দিয়ে প্রকাশ করতে চান তাহলে তাতে কাজ ভালো 
হতে পারে । কারণ, সেক্ষেত্রে তারা সেই ইউনিউকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করবে 
আর তা সম্পাদনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে । মোট কথা, শিক্ষার্থীদের 
নিজেদের মধ্যে থেকে কাঙ্জের প্রেরণা জাগলে তা সবাঁদক থেকেই শ্রেয় 
হয়ে ওঠে । 

বর্ম এবং কাষ সমস্যার মধো কিছ পাথক্য আছে । কর্ম বলতে সবরকম 
কই বোঝায়-যেমন অনিদেশিত ও নিদেরশশত, এমন ক আঁদস্ট কমণও। 
কিন্তু কার্যসমস্যা বা প্রোজেন্, কমেরি অন্তভুক্ত হলেও তার কয়েকটি বেশিষ্টা 
আছে। প্রোজেক্ট পদ্ধাত অন:যায়শ কাজ করতে গেলে একটি ?বশেষ নীতি 
অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় । চারাঁট স্তরে প্রোজেক্টের পুপায়ণ ঘটে। থে 
কাজের মধ্যে এই ঢারাঁট ব্যবস্থার একটিরও অভাব থাকে, তাকে প্রোজেক্ট 
পযণয়ভুস্ত করা চলে লা। প্রোজেক্টের বেলায় আগ্রহের কেন্দ্রু থেকে অতি সহজ- 
ভাবে অন্যান্য বিষয়ের উদ্ভব হয়, তার গপশুরা প্রয়োজনের খাতিরেই সমস্যা 
বিষয়ে জ্ঞানলাভে প্রয়াসী হয় 'িম্ত কমের বেলায় শিশুর আগ্রহ ও প্রযোজন 
উপোোক্ষিত হতে পারে, কারণ সেখানে আমাদের দুষ্ট থাকে পাঠ্যসচীর দিকে । 
পাঠাসূচিকে কেন্দ্র করে কর্ম স্থির করা হয় এবং বিভিন্ন বিষয়গুলির সঙ্গে 
কর্মের কীত্রম যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। কর্মের কয়েকটি উদাহরণ নিচে 
দেওয়া হল-- 

(১) খেলনার দোকান ; 

(২) ফেরীকরা; 
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(৩) বায়োস্কোপের ছবি দেখানো ; 

(8) প7তুল নাচ; 

(€) বাড়ি তৈরী করা; 

(৬) গ্রাম ও শহর তৈরী করা ; 

(৭) বাজার, পোম্টাফিস, রেলন্টেশন তৈরী করা । 

এমনি অনেক খেলাই কর্মের অন্তর্ভুন্ত হতে পারে । এমন কি শিলপ- 
কাজকেও 'নিদেরশশত কাজের পর্যায়ে ফেলা যায় তাহলেই দেখা যায় ষে, ব্যাপক 
অর্থে আনর্দিশত, নিদেশিশিত এবং আধিষ্ট সবরকম কর্মেই শিক্ষকের আদেশ ও 
'নদেশ কমেরি প্রতি অংশে জড়িত থাকে। কিন্তু প্রোজেই পদ্ধতিতে 
'শক্ষার্থীরা নিজেরাই কাজের ইউনিট 'স্থর করা থেকে প্রাতি স্তরের কাজ 
শিক্ষকের সহযোগিতায় সম্পন্ন করে । 

কর্মও প্রোজেহেঁর মধ্যে যে সব পার্থক্য আছে তা 'নিচে দেওয়া হল-- 


কর্ম প্রোজেই 
(১) শিশুরা হাতে-কলমে কাজ (১ শিশুরা নিজেরাই সব কাজ করে, 
কবে, কিন্তু দায়ত্ব হল শিক্ষকের । করে, দায়িত্ব তাদেরই । 
(২) জ্ঞান মৃখ্য, কর্ম গৌণ । (২) কর্ম মৃখ্য, কর্মকে কেন্দ্র করে 
জ্কান আহত হয় । 
(৩) কর্মের অবতারণা পাঠা- (৩) কমের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্যই 
সচশর জন্যে। কর্মের অবতারণা । পাঠাসূচর 


অন্তর্গত বিষয়সমহ পরে আসে । 

(৪) কমের প্রতিস্তরের মন্টু (9) প্রতোকটি স্তরের কাজেই সুচ্ছু 
অনুসরণ আবাশ্যক নয় । অনুসরণ আবশ্যিক ৷ 

(৫) কতকগুীল বিচ্ছিন্ন কাজের (&) প্রোজেক্টের ইউনিট ক্ষদ্রু থাকে 
দ্বারাও উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে । না এবং কাজের প্রতি অংশ সুসংবদ্ধ । 

(৬) শিক্ষার গাত অন্তম্খী ॥ (৩) শিক্ষার গাত বাহমখা । 

ধবশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর বয়স, বৃদ্ধি ও শ্রেণীম্তর 
অনুযায়ী পদ্ধাতির প্রয়োগ দরকার । এমন কোনো পদ্ধাত নেই যা সব 
শিক্ষার্থীর পক্ষেই উপযোগী । শ্রেণীভেদে ও 'ব্ধয়ভেদে পদ্ধাতর বৈচিত্র্য 
আনতেই হবে । 
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পাঞ্দানের ইডীঁনিট পদ্ধাতি 


হাবটাঁয় পদ্ধাততে পাঠের উদ্দেশ্য ও রচনা থেকে শুরু করে পাঠ 
পরিচালনার প্রত্যেকটি স্তরই স্বতন্ত্রভাবে পাঁরকঞ্ছিত ও রচিত হয় । এই 
জাতীয় পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীর মনে [বিষয়ের ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়, 
জ্দেয় বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে খণ্ডিত ও ছিন্ন মনে হয়। হাবনটর্শয় 'শিক্ষা- 
পদ্ধাতির পরিবতে” নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে । ভাতে গতানগাঁ তক 
ধারার পাঁরবর্তন আনা হয়েছে এবং পাঠদান কাকে নতুন দ্‌ষ্ট দিয়ে দেখবার 
চেত্টা করা হয়েছে । হাবণটণ'য় পম্ধ।ততে প্রতোকটি পাঠকে স্বতন্জ্রভাবে দেখা 
হয়। কিম্তু এই পদ্ধাতিতে সমগ্র পাঠ্যকেই পাঠের একক হিসেবে গ্রহণ করা 
হয়। তারপর সেই একক পাঠকে শিক্ষাথী রুচি, সামর্থ, প্রয়োজনীয়তা ও 
পরিবেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে এবং পরে 
পাঠের গভীরতা বা প্রসার 'নিণ“য় করা যেতে পারে । 

ইউনিট পদ্ধাতর বোৌশিষ্টা সম্পকে" বলা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়ব্ত্র 
উপর সামগ্রিক দৃস্টির অনশশলন এই পদ্ধতির মনম্তাত্তিক ভিশি রচনা 
করেছে । 1বষয়বস্তপ্ণ উপর অখণ্ড আঁধকার ও আঁবাচ্ছন্ন ধারণা গড়ে উঠলে 
তবেই তা সম্পূর্ণভাবে আধঘত্ত হয়,- গেষ্টাজ্ট-মতবাদের এই হল মমমকথা। 
প্রত্যেকটি আচরণের সঙ্গে সঙ্গে পরিণতির একটি চিত্র মনের মধ্যে স্পষ্টভাবে 
ফুটিয়ে তুললে পাঁরণাতির পথে যাত্রা কাধকরী হয়ঃ আচরণও উদ্দেশোর 
অভিমুখী হয়। ইউনিট পদ্ধাতিতে মূল উদ্দেশ্যাঁট স্থির করে নিয়ে প্রাসাঙ্গক 
সমুদয় আভিন্্রতা কাজে লাগাবার কথা বলা হয়েছে । গেণ্টাল্ট-মত অন্যায় 
মনের মধ্যে সামীগ্রক চিন্র পাঁরস্ফুট হয়ে ওঠার পর শিক্ষার মনে প্রস্তুতি 
আসে এবং বিষয়টি আয়ত্তে আনবার জন্য প্রয়াস দেখা দেয় । অবশ্য এই আয়ত্তে 
আনবার চেষ্টা ব্যাক্তিগত বৈশিস্ট্যের ছারাও 'নয়ান্্রত হয়। নিজস্ব রুচি, 
প্রধণতা ও সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার্থদের মধ্যে অন:শীলন দেখা দেয় । আর 
অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষায় অগ্রগাতি ঘটে । ইডানিট পদ্ধাতিতে গেম্টাল্ট- 
মতবাদ ও থর্নডাইকের শিক্ষানীতি বিশেষভাবে প্রাতিফলিত। সুতরাং ইডানট 
পদ্ধাতির সার্থকতা সম্পকে" আজ অনেকেই নিঃসন্দেহে । পাঠ্যবিষয়ের পরিবর্তে 
শক্ষার্থ্ঁর আভিজ্জ্রতাকে কেন্দ্র করে পাঠ পরিচালনার পরিকল্পনা নতুন সন্দেহ 
নেই, কিন্তু পাঠ্যবিষয় অপেক্ষা আভিজ্ঞতার গুরুত্ব ষে আঁধক একথা স্বীকার 
করতেই হবে। এই পদ্ধতি অনূযায়শ বিষয়বস্তুর উপর দখল আসে, সে 
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সম্পকে স্পষ্ট ধারণা জন্মায় ও রসান.ভূতির সন্টার হয়। আজত জ্ঞানকে 
নতুন ক্ষেত্রে নতুন পাঁরবেশে প্রয়োগ করতে এই পদ্ধাতি বিশেষ সহায়তা করে । 
ইউনিট পদ্ধতির সংজ্ঞা নিদে'শ করতে গিয়ে শিক্ষাবিদংরা বলেন এই পদ্ধতিতে 
শিক্ষার্থকে এমন কতকগৃল পরস্পর স"বন্ধয্ক্ত সার্থক কমর্ধারার অনুশীলন 
করতে হয়, যার ফলে উদ্দেশ্যটি ভালোভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় । শিক্ষামূলক 
আঁভজ্ঞতার মাধ্যমে আচরণেরও পাঁরবর্তন ঘটে । সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে 
আমরা চারটি বিষয় লক্ষ্য করব ঃ 
(২ শিক্ষাকাষণট কেবলমান্ পশথগত নয়; 
(২) এই ক্রিয়া একটা বিশেষ উদ্দেশামলক, পরদ্পব সম্বন্ধয,্জ এবং 
অর্থযুন্ত ; 
(৩) (শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষাই এই পদ্ধতির প্রধান অংশ ; 
(9) 'শিক্ষার্্ন নিজস্ব অভিজ্ঞতা অঙ্গনের দিকে এই পদ্ধাতির 
লক্ষ্য আছে । 
ইঙাঁনট পদ্ধাতি উদ্দেশ্যমুখী । প্রথমে সামাগ্রিকভাবে উদ্দেশ বা লক্ষা 
স্থর কবে নেওয়া ও তারপর সেই লক্ষ্যেব দিকে এগিয়ে মাওয়াই এই পদ্ধাঁতির 
বৈশিষ্টা। হাওয়া উইলসন ইউনিট পদ্ধত্িন্ন ব্যাখা প্রসঙ্জো তিনাট জিনিসের 
দিকে জোর দিতে বলেহেন £ (১ উদদ্দশা নিণয়ি ; ২) বিষয়বস্তা নবণচন 
ও (৩) আচরণ নিয়ন্ত্রণ । 


ইউনিট পদ্ধাঁতির সংবধা 

এই পদ্ধাততে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সুবিধার কথা উল্লেখ করা যেত 
পাবে। প্রথমত: পাঠদানের উদ্দেশা বা লক্ষা এই পদ্ধীততে বেশ জুনিদিস্টি ও 
স্পস্পণ্ট থাকে । দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থর যাবতীয় কমপ্রচেষ্টা ও আচরণ এই 
উদ্দেশ্কে রূপায়িত করবার জন্যে 'নাঁদণ্ট হয় । তিতীয়তঃ ইউনিট পদ্ধাততে 
[শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্জো নানাপ্রকার প্রাসীঙ্গক 'শিক্ষোপকরণ আঁধকতর 
কাষ'করী হয়। চতুতঃ পাঠদানের সঙ্গে সঞ্গে কতখানি শিক্ষালাভ হল 
ইউনিট পদ্ধাততে তার মূল্যায়ন সম্ভবপর ॥ পণ্চমতঃ ব্যন্তুগত বোশিষ্ট্যের 
ণদকে ইউনিট পদ্ধাতর লক্ষ্য থাকে ও যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ উদ্দীপিত হয় 
সোঁদকেও দুম্টি রাখা হয় । এই নতুন পদ্ধাতর প্রয়োগ করতে হলে উপফনন্ত 
শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। কারণ শিক্ষার্থ'র আঁভজ্ঞতা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত 


শিক্ষাপদ্ধাত ও শিক্ষাপ্রণালী ১৫৭ 


করবার যে গুরু দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত থাকে তা 'নিবণহ করতে হলে 
উপযুস্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের একান্ত প্রয়োজন । 


শিক্ষায় অন্যবন্ধ প্রনালনী (00116156101. 0 9(00155 ) 


জ্ঞানের রাজ্য 'বিদ্তীর্ণ। খণ্ড খণ্ড আভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ জখবনের 
পথে এগয়ে যায় । শৈশব থেকে সরু করে ইশ্দ্রিয়ের পথ বেয়ে যে সব ভন্ন ধরনের 
উদ্দীপনা একে একে মনে জমে ওঠে সেগুলি আভজ্ঞতায় রূপ নেয়। এই 
অভিজ্ঞতাগুলি মনের দ্বাভা?বক সংশ্লেষণের বশে ক্রমশঃ সংহত হয় ও একীভূত 
সন্তান পারিণত হয় । এই অখণ্ড একীভূত সন্তাই হল জ্ঞান । হাবাটেপ মতে ভিন্ন 
তন্ন বিষয় থেকে উদ্ভুত ভাবের মধ্যে যখন একট। যোগসূত্র রচনা করবার অবস্থা 
আসবে, তখনই ।শক্ষার পথে প্র“্াত আসবে । অনবন্ধ প্রণালী 
ব.ভন্ন বিষয়ের মধ্যে এই সম্পক প্রতিষ্ঠত করতে সহায়তা করে। 
গাঠা-াব্ষয়ের ভিন্নতা সব্ত্বেও একটি বয় যে আরেকাট বিষয়ের সঙ্গে 
প্রাসাঞ্খাকভাবে যুক্ত একথা অস্বীকার করা চলে না। 'বিষয়গাল বাভন্ন 
পযণঘে বিভন্ত নয়; একটি আর একটির সঙ্গ সম্পন্ত । সুতরাং 'বিষয়বস্তুকে 
স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থাপিত না করে সমজাতীয় বিষয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন 
করলে পড়ার দিক থেকে অনেকখা।ন সুবিধা হয় ও অভিজ্ঞতা সুসংবদ্ধ হয়। 
আজ পাঠ্যবিষয়ের বোঝা অনেকখানি বেডে গেছে বলে অনেকের ধারণা । তাই 
এই পদ্ধাঁতর প্রয়োজনীয়তাও আদ বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে ! হইাতিহাস, 
ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র ও অনুরস্প বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন 
কলে যাঁদ তা এই প্রণালীর সাহায্যে সুসম্বদ্ধভাবে উপস্থিত করা যা, তবে 
শক্ষার্থীদের কাছে 1বষয়বস্তুব বোঝা অনেকটা হাজকা হয়ে যাবে । 


অন্বন্ধপ্রণালীর শ্রেণীবিভাগ 
অনবন্ধ প্রণালীর ব্যবহার মূলতঃ 'তিনাঁট পণয়ে 'নর্দষ্ট হতে পারে £ 
(ক) একই বিষয়ের ব'ভল্ন অংশের মধ্যে অনুবন্ধ রচনা করা যায়; 
(খ) 'বিভন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ প্রাতষ্ভিত হতে পারে ; 
(গ) পাঠ্যগ্রন্থ ও জীবনের আভিজ্ঞতার মধ্যে অনুবন্ধ অর্থাৎ বিদ্যালয় ও 
বাহজগতের মধ্যে অনুবন্ধের প্রয়োগ করা যেতে পারে । 
সাধারণতঃ দেখা যায় যে, এই প্রণালীর প্রথম পর্যায়ের বাবহার পাঠ- 


১৫৮ 'শাক্ষাবিজ্ঞান 


পারচালনার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাঁবক ভাবে 'নাদণ্ট করা হয়। পূব পাঠের 
উপর 'ভাত্ত করে নতুন পাঠ দেওয়া হয়। অর্থাৎ একই বিষয়ের বিভিন্ন দিকের 
মধ্যে যে সম্পর্ক আছে সৌদকে শিক্ষার্থীদের চেতনা আনতে হয় । যেমন, 
রাজনোতিক ভূগোল পড়াতে গিয়ে প্রাকৃতিক ভূগোলের কিছ কিছ অংশ তুলে 
ধরলে তা কাষ“করণ হতে পানে । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুবন্ধ রচনার মধ্যে শিক্ষকের বাঁদ্ধসত্তা ও কোশলের 
বেশশ প্রয়োজন । সেখানে কিভাবে 'বাভল্ন বিষয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন 
কর। ধায়, সে সম্পকে চিন্তাও পূব পারকজ্পনার প্রয়োজন । 

তৃতশয় শ্রেণীর অন্বন্ধের ক্ষেত্রে তৎপর হতে গেলে শিক্ষকের ব্যাপক 
আঁভিজ্ঞতা, মৌলিক চিম্তা ও কল্পনার প্রয়োজন । এই অন:বন্ধ প্রণালর 
ক্ষেত্রে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে যে জীবন থেকেই জ্ত্ানের উদ্ভব । জীবন 
জুড়েই শিক্ষার বিস্তার | গ্রশ্থজগৎ িশ্বজগৎ-এব দ্বারস্থ । এই দুই-এস 
নধ্যে অনবন্ধ রচনা করতে পাধলেই আমাদের গ্রন্থজগৎ জীবন্ত হতে পারবে, 
নচেৎ নয়। মহাত্মা গান্ধী তাঁর বৃনয়াদ শিক্ষা পারকজ্পনায় কাররশজ্পকে 
কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয়ে অনবন্ধ প্রণালীল সাহায্যে অভিজ্ঞতা ও তথা 
পাঁরবেশন করবার পাঁরকল্পনা 1নয়েছেন। কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এই 
কেন্দ্রবন্ধ প্রণালী দুই জাতের হতে পারে ঃ 

(ক। কেছ্দ্রীয় 'বষয়াঁটকে স্বতন্ত্র বিষয়রূপে পড়া হবে; 

(খ) কেন্দ্রীয় বিষয়াট স্বতন্ত্র বিষষ হিসেবে দেখা হবে না, কেবলমান্ 
'বাভন্ন বিষয়ের সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে । এই প্রণালীকে 
অনেকে সংযোজন (11005815000 ) প্রণালীও বলে থাকেন । 

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ সমাজাবদ্যা নামে যে নতুন বিষয় প্রবর্তন করা 
হয়েছে, একমান্্র সংযোজন প্রণালী অনষায়ী তা পড়ানো সম্ভবপর । এই 
প্রণালীর প্রয়োগেব ফলে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পক“ আবিচ্কার করা সহজ 
হয়। তা ছাড়া প্রয়োগ ও অনুশনলনও এই প্রণালীতে কাষ'করা হয় । 

আজকাল আরো যে কয়েকটি পদ্ধাতির কথা শোনা যায় তাদের মধ্যে 
৬/011091101) 116070 বা আলোচনা-মলক পদ্ধ'তর উল্লেখ করা যেতে পারে । 
এই শিক্ষা-পদ্ধাতির প্রবর্তন সাম্প্রীতিক হলেও কমকেদ্দ্রিক শিক্ষানীতি এই 
পদ্ধাতর মূলে আছে । প্রত্যেক মানুষের অভিজ্ঞতার প্রা শ্রদ্ধা ও ভাবের 
আদান-প্রদানের প্রতি মর্ধাদা এখানে স্পন্ট হয়ে উঠেছে । 


[শক্ষাপদ্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণালী ১৫৯ 


শিক্ষণকে শুধ শ্রেণী-পাঠনের মধ্যে আবদ্ধ রাখলেই চলবেনা । পদ্ধতিকে 
1নয়ে নানা পরীক্ষা-নরীক্ষার প্রয়োজন । এই পদ্ধাত অনযায়ী 'শিক্ষার্থ“দের 
সামনে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা তলে ধরা হয়। কখনো প্রশ্নোততরের মাধামে 
1শক্ষার্থারাই জ্ঞানের পথে এঁগয়ে যায় । নানা দলে িভন্ত হয়ে এক-একটি 
সমস্যা নিয়ে তারা আলোচনা করে ও এইভাবে পরস্পরের মধো ভাব-ধাঁনময় 
সহজ হয়ে ওঠে । এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও 'শক্ষার্থঁর মধ্যে সপক* নাঁবড় 
হয় ও শ্রেণী কর্মমূখর হয়ে ওঠে । প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে। 
সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাতিটি 'শিক্ষার্থ আঁভজ্ঞতার লেনদেন করতে থাকে । 
এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা-সভা ও গোচ্ঠীগত আলোচনা দুই-ই স্থান 
পেয়েছে । 

প্রত্যেকে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করায় যে কোনো বিষয়বস্তুর 
প্র্ণাঞ্গ আলোচনা অনুপ সগয়ের মধ্যে সম্ভবপর হয়। ফলে, প্রত্যেকেই 
আনূভূতি ও জ্ঞানের স্পর্শে ধন্য হয়। অন্যের মতামত সম্পকে প্রত্যেকেই 
সাহু হয়ে ওঠে । পরিণতিতে একটি সামাঁজক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর 
হয়। কিন্তু এই পদ্ধাত প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষকের নৈপুণোর প্রয়োজন | 
অনেক সময় দেখা যায় যে বুদ্ধ ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে আলোচনায় 
অনর্থক কালক্ষেপ ঘটে । এই স্ব ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহায়তা ও ।নদেশের 
প্রয়োজন । এই আলোচনা-পদ্ধাতকে তাই দুটি পর্ণয়ে বিভন্ত করা হয়েছে-. 
একটি সাধারণ সভা | 1১1610919 5953$91) ) আর একাঁট 0101) 01500158101) 
অর্থাৎ দলগত আলোচনা । 

আজকের দিনে বৃটেন ও আমোরকায় 2:০818700060 169171)11)8-এর বশেষ 
প্রচলন দেখা 'দয়েছে। যাতে শিক্ষকের সাহায্য না ?নয়েও উপকরণের সাহাযো 
[শক্ষার্থ নিজে আভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে, তার জনোই 
এই ব্যবস্থা । 

এর জন্যে নানা আধ্াানক 7[:58010116 10901)106 ও ঠ10819101060 
০%এর উদ্ভাবন হয়েছে । শিক্ষার প্রকিয়ায় বিশ্লেষণ করে নাট পথে 
আঁভঙ্ঞতাকে চালিত করাই এগার উদ্দেশ্য । 


আলো ৮ণা 


আধাঁনক শিখন-পদ্ধাতগ্লি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি 


১৬০ [শক্ষা বিজ্ঞান 


পদ্ধাতর মূলে আছে একটি নীতি ও অনুমান। তাই কোনো কোনো 
পদ্ধতি মানুষের অন্তব-স্তি ও প্রবণতার 'দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
দিকে দৃষ্টি দিয়েছে, আবার কোনো পন্ধাতি শিক্ষার আগ্রহ ও প্রেরণাকে 
'ভীত্ত করে মনন্তত্তবনিভ'র হয়ে উঠেছে । কোথাও গতানুগতিক শ্রেণীপাঠনের 
পাঁরবর্তে ব্যান্তগত পার্থক্য অনুযায়ী শিখন ও শিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে, 
কোথাও বা কর্ম ও কাধ“সমস্যাকে কেন্দ্র করে পদ্ধাতির জন্ম হয়েছে। 

মোট কথা কি শ্রেণীশিক্ষা, কি ব্যক্কিগতভাবে শিক্ষণ _উভয় ক্ষেত্রেই 
অভিজ্ঞতা, ও আগুহ ও মানসিকতাকে কেন্দ্র করে বিশেষ বিশেষ পদ্ধাতির উদ্ভব 
হয়েছে । যেমন, শিশুশশক্ষার জন্য মন্টেসার ও কিন্ডারগার্টেন পদ্ধাতি, ব্যন্তিগত 
পার্থক্য অনযায়ী প্রয়োগন মেটাবার জন্য ডজ্টন পাঁরকল্পনা, আগ্রহ সঞ্ারের 
জন্য কমশীভার্তক বাস্তবাভমৃখী কাযন-সমসা পদ্ধাতি ও প্রোজেক্ট পদ্ধাত; 
এছাড়া বাটাভয়া পাঁরকজ্পনা, ডেক্ললশ পদ্ধাতি, উইনেট-কা পাঁরকজ্পনা--এইসব 
পদ্ধাতর মূলে আছে শিক্ষার্থঁর আগ্রহ ও প্রেষণা সণ্চারের জন্যে ব্যন্তিসতার 
ঠবকাশের ব্যবস্থা । এই সব পারকলপনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কি সম্ভাবনা 
আছে, কোথায় দুবলতা আছে সেদিকে দণন্ট রেখে শেখানোর আয়োজন করা 
হয়েছে । তাই অনেক সময় (শিক্ষার্থীদের নিজের নিজের শন্তি, রুচি ও প্রবণতা 
আন.যায়ী এগষে ঘাবার উৎসাহ দেওয়া হয় । তাই মূলতঃ এরা মনস্তত্ৰাঁভাত্তক। 
লনা করলে দেখা যায় যে উইনেটকা পারিকজ্পনা ও ডজ্টন পাঁরক্পনা উভয় 
ক্ষেত্রেই বাস্তগত শিক্ষাদানের ওপর গ.রুত্ব দেওয়া হয়েছে । উভয় পাঁরকজপনাগন 
বান্তিবাতন্ন। ও দ্বাধীনতার প্রতি মযণদা দেওয়া হয়েছে! ফলে শিশু বা 
(শন্ষার্থি [নঙের ক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশেল সুযোগ পায় । আবার ডেক্রলা 
পদ্ধাত শিক্ষার্থীর ও ব্য'ক্তম্বাতন্দ্রের প্রাত (বিশেষ সজাগ তাই প্রতি পদ্ধাতি 
শক্ষাথীরি চাহদাকে ভিত্তি করে পবিকল্পিত হয়েছে । প্রোজের পদ্ধাতি ও 
কায সমস্যা পদ্ধাতব ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে 
কোনো সমস্যার সমাধানের পথে এগিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্যা-ভত্তিক শিক্ষার 
পারস্থাতি রচনা করা হয় ॥। এই দা পদ্ধাতি শিক্ষার্থীকে পণ" স্বাধধনতা 
দয়ে সাকয়তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং তাদের জীবনের অভিজ্ঞতাকে প্রসারিত করতে 
সহায়তা করে । তাই এই দুটি পদ্ধাতকে জনবনকোশ্দ্রিক পম্ধাতিও বলা চলে । 
গাম্ধীজীর বুনিয়াদশ 'শিক্ষাপদ্ধাতি এই পর্যায়ের অন্তভূপ্ক, কারণ এই 
পদ্ধাতিতে শিক্ষার্থর সঙ্কিযনতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং শিক্ষাকে 


শিক্ষাপম্ধাতি ও শিক্ষাপ্রণালী ১৬১ 


স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার আয়োজন করা হয়। সব্রিয়তাবাদের ওপর প্রাতীম্ঠিত 
বলে শিক্ষার্থীরা অনপ্রাণত হয়ে কাজ করে এবং জীবনের প্রস্তুতি আনে । 

আগেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষাবজ্ঞানের মূল নীতিগলিকে ভীত্ত করে 
শিক্ষাপদ্ধাতির উদ্ভব হয়। আবার [ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাপদ্ধাতি প্রবর্তনের ফলে 
শিক্ষাবিজ্ঞানও সমৃদ্ধ হয় । এইভাবে শিক্ষাপম্ধৃতি ও শিক্ষািজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পরাক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে, শিক্ষায় গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। শিক্ষা- 
পরিবেশের সঙ্গেও শিক্ষাপদ্ধীতির সম্পর্ক আছে, কারণ একই পদ্ধতি সকল 
পাঁরবেশে কাষকরী হয় না। অনুরূপভাবে বলা যায় যে শিক্ষার্থীদের 
মানসিকতা, পটভূমিকা সব কিছুর ওপর শিক্ষাপদ্ধাতর সাফলা নিভর করে। 
[শিক্ষকের কৌশল, আঁভজ্ঞতা ও যোগ্যতার ওপরও শিক্ষণ প্রণালনর কার্যকারিতা 
নিভরশীল । শিক্ষাবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে হলে চাই শিক্ষায় 'বাচত্র পাঁরবেশ 
রচনা ও উপযন্ন্ত গবেষণা । 


শিঃ-বিঃ--১১ 


গরম অধ্যায় 


শিক্ষায় মুল্যায়ন 
১। শিক্ষায় মূল্যায়ন ও তার ভাগুপর্য 


যে কোনো ক্ষেত্রে মূল্যায়নের বিশেষ তাপ" আছে কারণ কোনো বিষয়ে 
আলোকপাত করতে গেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। 
1বাশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে মূল্যায়নের অবকাশ অনেক বেশী । শিক্ষক যে শিক্ষা ও 
আভিজ্ঞতা 'শিক্ষার্থদের মধ্যে পারবেশন করছেন তা কতখানি কাষকর হল 
দানতে হলে ম.ল্যায়নের প্রয়োজন । কেবল বীজ বপন করলেই চলবে না, কত 
বীজ বপন কবে কত ফসল ফলানো যায় তা জানতে হলে পরিমাপের প্রয়োজন । 
আর সেই পাঁরমাপ নিয়ে জানা যায় কাঁষকাষের কোনো ন্রুটি হয়েছে কি না। 
তেমাঁন শিক্ষাক্ষেত্রেও শিক্ষার দের তত্ত্ব, তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিলেই হবে 
না; ভাবে দলে তা তাদের জীবনে সবচেয়ে ফলপ্রস: হবে শিক্ষককে তাও 
জানতে হবে । আর তার জন্যে চাই পরীক্ষা-নরীক্ষা ও মূল্যায়ন । অধ্যাপণ 
রুম এই মূল্যায়নের তিন 'দিককে তুলে ধরেছেন । আর একদিকে আছে 
শক্ষার উদ্দেশ আর অন্যদিকে শিক্ষার আয়োজন ও পরিবেশ । কোন 
মায়োজন ও পাঁরবেশ রচনা করলে নি'দর্ট লক্ষ্যে পেছানো যাবে তা জানতে 
হলে মূল্যায়নের সার্থকতা তো থাকবেই । তা নাহলে শিক্ষা-প্রাক্কয়ার ও 
শিক্ষাপদ্ধাতির ভুলন্রুটি ধরা পড়বে কিকরে! মজ্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীদের 
শান্ত ও বান্তগত পার্থক্যের ওপরই আলোকপাত করে না, শিক্ষকের শিখন 
পদ্ধাত ও 'শদগগার আয়োজনের ওপবও মূল্যায়ন যথেন্ট আলোকপাত করে। 


উদ্দেশ্য 


মন্যায়নণ রি শিক্চার আয়োঙ্ন ও 


শিঞ্জা পরিবেশ 


আধাঁনক শিক্ষার মূল লক্ষ্য কেবলমান্ন তথ্যগত জ্ঞান অজনই নয় তার লক্ষ্য 
হবে সামাগ্রক ব্যন্তিত্বের বিকাশ । চিন্তন, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঞ্গির উন্নয়ন ছাড়াও 


[শক্ষায় মূল্যায়ন ১৬৩ 


সামা'গক আঁভযোজনের যে ক্ষমতা থাকলে মানুষ সমাজের যোগ্য সদস্য বলে 
[বধোচত হতে পারে তার পারপ্ণ বকাশও শিক্ষার লক্ষ্য । একাদকে আত্মক 
ও সামাঁজক 'বিকাশ, অন্যাদকে বাস্তব জীবনের সঙ্জো সংগাঁতি রেখে চলার ও 
সম্ভাবনাকে পাঁরণতি দেওয়ার শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । এই মব উদ্দেশ্যের 
দিকে এগিয়ে দেওয়া যাঁদ শিক্ষার লক্ষ্য হয় তাহলে মূল্যায়নকেও সেই সব দিকে 
উদ্দিন্ট হতে হবে। খন্ড খড বিভিন্ন অংশের পৃথক পৃথক পারিমাপই নয় 
একটা সামীগ্রক মনল্যায়নের আয়োজন না হলে শিক্ষার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারে না। তাই পাঁরমাপের থেকেও মূল্যায়নের তাংপয অনেক বেশী । 
তবে মূল্যায়নের কাজের পাঁরমাপ কেবল সোপান মান্র, কারণ পাঁরমাপই শেষ 
কথা নয়। 


২। মুল্য।য়নের সোপান 


নল্যায়নের কয়েকটি পযণশয় আছে । তাই সেই মোপানগঠাল মল্যায়নের 
বলে লাগাতে হবে। যেমন- (ক) উদ্দেশ স্থাপন, (খ) আচরণগত 
পাঁঃবত'ন ও তার বাঁহঃপ্রকাশ, (গ) এই পারবর্তন আনার জন্য বিশেষ শিক্ষার 
আয়োধন (ঘ) এই পারবত নের মূলঠায়নের জন্য অভীক্ষা প্রণয়ন বা অভীক্ষা 
নূংগ্ুহঃ (৬) অভীক্ষা-লম্ধ ফলাফলের তাংপথ 'নণয়। 

দেখা যায় যে, এই মনল্যায়নকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হলে সেখানে নেবান্তিক 
অভীক্ষাব একান্ত প্রয়োদন তানা হলে পরিমাপের কাজ নখ'ত হয় না। 
শিক্ষা বিজ্ঞানকে কালোপযোগী করতে হলে প্রথম প্রয়োজন শিক্ষার ক্ষেত্রে তথ্য 
আহরণের বৈজ্ঞানিক পৃদ্ধাত । একটি ।বশেষ নৈর্বযন্তিক (০৮)১০%০ , পদ্ধাত 
অবলম্বন না করলে 'নছক তথ্য সংগৃহীত হতে পারে না। 'দ্িতেয়তঃ, এই 
তথ্যগ্‌লির ঘথাষযথ 1বশ্লেষণের নৈপুণ্য না থাকলে কোনো সত্যে পো ছানো 
কঠিন। তাই 'ব্চার-বঙ্লেষণ যতই নিত ও বিজ্ঞানসম্মত হবে ততই তার 
বৈজ্ঞানিক মূল্য বৃদ্ধি পাবে । কিন্তু এই তথ্যগুলির বশ্লেষণই একমাত উদ্দেশ্য 
নয়, বিশ্লেষণের পর যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে সেগ্ালর যথাযথ স্বর*প 
[নধণরণ করাও একটি কঠিন কাজ। কারণ এই সত্য 'নরূপণ করতে গেলে 
চাই সার্থক মূল্যায়নের প্রয়োজন। মূল্যায়নের ধারণাকে স্পন্ট করে তুলতে 
পারলে শিক্ষার ক্ষেত্রে তার যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে। 


১৬৪ শিক্ষাবিজ্ঞান 


আজ শিক্ষাক্ষেত্রে পাঁরমাপের পাঁরবতে মূল্যায়নের যে ধারণা গ্রহণ করা 
হয়েছে তাকে সাথকিভাবে রূপ দিতে হলে চাই মজ্যায়নের কাজে দক্ষ অনেক 
শিক্ষারতী। এছাড়া নতুন নতুন অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে ম.ল্যায়নের পারাধির 
মধো উদ্দেশ্য ও শিক্ষা-পারবেশকে আনতে হবে । 

ভন্ব ভিন্ন উপায়ের মাধ্যমে মূল্যায়নের কাজ এগোতে যাকে । বিশেষ 
বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পদ্ধাতর উপযোগতা আছে । আগ্রহ, বিষয়ানরাগ 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভটক্ষা ও পর বেক্ষণের প্রয়োগ চিরাচরিত। এর পরে আছে 
নান।সক শান্ত-সামর্থের পরিমাপ । এর জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন অভনক্ষার প্রচলন 
আছে। অবশ্য আজ ত জ্ঞান পাঁরমাপের জন্য প্রশ্ন ও অভপক্ষার সাহাধ্য নেওয়া 
হয়। দৈহিক বাকায়ি+ যোগ্যতা, ব্যক্তিত্বের গ্‌ণাবলী ও আচরণগত বৈশিষ্টা 
নিরপণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম ও পদ্ধতির প্রচলন দেখা যায় ; তাদের মধে। 
কয়েকটি লিখত প্রশ্মোস্তরের মাধ্যমে, আবার কয়েকটি বিশেষ গবশেষ পদ্ধাতির 
সাধ্যমে । ইংবাজীতে এদেব বলা হয় 51008619091 (555 ও [919)0০01৬6 
(9565. এই সব পরবীক্ষা-নিরীক্ষা শিক্ষার্থীর অন্তানহত ব্যান্তিত্ব, প্রবণতা 
নিধণরণ করতে সহায়তা করে। কাজেই দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিত পদ্ধতির 
প্রচলন থাকলেও কোনো পদ্ধাতিই স্বরংসম্পণ্ণ নব, অনেক ক্ষেত্রেই তদের 
সমন্বয়ের প্রয়োজন । সব সময় মনে রাখা উচিত যে, সামাঞ্রি মূল্যায়নের কাজ 
খ.বই কঠিন। শুধু সীমিত ভাবে মানুষের পরিচয় মেলে এই সব ম.ল্যারন- 
পদ্ধাতির মাধ্যমে । তাই আজও মনের ও ব্যান্তত্বের রহস্য উদ্বাটনের জন নানা 
গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে । মূল্যায়নের ক্ষেতে যে নতুন দিগন্ত 
প্রসারত হয়েছে সে'দকে সঞ্জাগ দট্টি রাখতে হবে । অনেক সময় দেখা যায় 
যে, এই মূল্যায়ন পদ্ধাতর ন্রাঁটশীবচ্যাতির জন্য 1শক্ষার্থ'র প্রতি আঁবগার 
করা হয়। 

মূল্যায়নের সঙ্গে আরও যে দংট দিক জড়িত আছে তার্দের একসঙ্গে না 
দেখলে এই কাজ সম্পর্ঁ হয় না। উদ্পেশ্যের রূপায়ণ ও শিক্ষামূলক 
আভিজ্ঞতার সণ্ণার এই দুটি দিকেই শিক্ষকের সজাগ দৃণ্টি ও নৈপুণোর প্রয়োজন 
আছে। উদ্দেশাগ্লির 'বিস্তাঁরত বিবরণ ও স্পম্টীকরণ একান্ত বাঞ্চনণয় । 
শিক্ষার্থঁদের মধ্যে যে আচরণগত পাঁরবর্তন প্রত্যাশা করা যায় তাকে স্পষ্টভাবে 
সামনে তুলে না ধরলে মূল্যায়নের অন্যানা পর্যায়ের রূপায়ণ অপ” থাকে । 

মূল্যায়নের অনাতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষামূলক আঁভজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থর 


শিক্ষায় মূল্যায়ন ১৬৫ 


মনন: চিম্তন ও দূম্টিভাঁঙ্গর সুষ্ঠ বিকাশ সাধন করা । আর তা করতে হলে 
শিক্ষককে কয়েকটি দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । যেমন, যে অভিজ্ঞতাগৃলি 
তিনি শিক্ষার্থীদের দিতে চান তা (ক) তাদের বয়সের পক্ষে উপযোগণ কি না, 
(খ। অভিজ্ঞতাগুলির মধো বৈচিত্র আছে কি না এবং 'গ। সেগাীল উদ্দেশাম লক 
ও অর্থপর্ণ কি না। আসল কথা আমাদের 'বিদ্যাল্ন পাঁরবেশ যাতে আনন্দময় 
ও 'শিক্ষা্থগর সামাগ্রক বিকাশের পক্ষে অনুকল হয় সোঁদকে লক্ষা লেখে শখনেব 
পদ্ধাতি ও শিক্ষা-পামগ্রীর আায়োভান করা একান্ত প্রয়োজন | হাব দছ্টি থাকবে 
চিক্ষার্থীদের রুঁচগত ও মানাস্কতার বৈচিশ্লোর দিকে । আনা হলে বী। 
বপনের আয়োজন নরক হবে। কখনও স্নেহের সিন, কখনও আনন্দের 
পারবেশন এইসব আয়োজনকে সোরভমশ্ডিত করবে। 


গ। মুল্যায়ন ও শিক্ষক 


£শক্ষাবাবস্থায় মূল্যায়নের গুরুত্ব সপে সন্দেহের অবকাশ নেই । আব 
সেই মল্যায়নফে যথ।সম্ভব কাষকিরী করার জনা শিক্ষককে এক বিশেষ ভূমিকা 
[নিতে হবে । শ্রেণীশিক্ষক থেকে শুর কবে বিদালয়ের সমস্ত শিক্ষক এই 
সলায়নের কাজে সহায়তা কলতে পাবেন। কেবল কয়েকটি প্রশ্ন বা অঙীক্ষা- 
প্রণয়ন করলেই মঞল্াায়নের কাজ সম্পর্ণ হয় না. গল্যায়নের মধো থাকবে 
শিক্ষার্থীর সামাগ্রক আচবণের প্রীতি দৃণ্টি। এই মনল্যায়নেন ফলেই 
গেণবকক্ষের পাঠনপ্রণালীর ভ্রটিবিচ্যাতি ধরা পড়তে পাবে, তেমান পাঠক্রম 
শোধনের কাজেও মূলায়নের যথেন্ট ভুমিকা আছ । শিক্ষক তাই মল্যায়নের 
উদ্পেশ্য সম্পর্কে অবাহত হয়ে শক্ষা-পারিবেশ রচনায় পাঠনপ্রণালীব উদ্ভাবনে 
হতশ হবেন । +কভাবে মূল্যায়নকে গবজ্ঞানসম্মত করা যায় সেনা প্রাশক্ষণ 
বাবস্থা চাল; করা প্রয়োভন। ভিন্ন ভিন্ন পথণয়ে তাই মল্যায়নকে ভাগ কণে 
ফেলে প্রাতিট দিকে লক্ষা রেখে শিক্ষকের এই ভাটল কাজে এগোতে হবে। 


৪। শিক্ষায় মুল্যায়নের পর্যায় ও উপায় 


শক্ষাবিজ্ঞানের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রতিটি স্তর বৈজ্ঞানিক 
দষ্টভঞ্গির দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য। তাই বিজ্ঞানস'মত মল্যায়নের 


১৬৬ শক্ষা বিজ্ঞান 


উপযোঁগতা ক্রমশঃই অনুভূত হচ্ছে। এই প্রীক্রয়াকে কাষকর? করে তুজতে 
হলে মূল্যায়নের প্রতিটি ধাপ বা পরায় 'নষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা প্রয়োজন! 
অবশ্য এই ধাপগুলি সম্পকে স্পণ্ট ধারণা না থাকলে মূল্যায়ন অসম্পণ থেকে 
যায়। নয়ালাখত পর্যায়ে মূল্যায়নকে বিশ্লেষণ করে প্রতোক স্তরের তাপ 
আলোচনা করার সাথকতা আছে। 


(ক) শিক্ষার উদ্দেশ নিণয় 


যে উদ্দেশে মূল্যায়নের প্রয়োজন সে সম্পকে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে কিভাবে 
এই কাজ সম্পর্শ হতে পাবে সে কথা চিন্তা করতে হবে । যেমন. সাহিতোর 
ক্ষেত্রে পঠন লিখন, কথোপকথন বা প্রকাশ ইত্যাদ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশো ভিন্ন 
'ভন্ন মূল্যায়নের উপায় নিধ্ণারত হওয়া প্রয়োজন । উদ্দেশ্য স্থির করার পর 
তা শিক্ষার আচরণে কি পারবর্তন আনবে বেজ্ঞাঁনক দস্টি নিয়ে তাল :বচার- 
বশ্লেষণ করার সার্থকতা আছে । সংক্ষেপে বলা যায়, উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা 'নিণ*় 
না করলে 'শক্ষার্থর আচরণে ?বশেষ কি পাঁরবর্তন আনা বাঞ্চনীয় তা নির্ণয় 
করা কঠিন হয় । 


(খ) শিশ;র স্মানয়ন্ত্িত কার্যাবলাঁর [ববরণ-সংগ্রহ 


উদ্দেশোর সংজ্ঞা-ীনরণ্ণয়ের পর কিভাবে এই উদ্দেশ্যে পেশীছানো যায় এবং 
কি পারমাণে শিক্ষার্থঁ এই উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হয়েছে তার সঠিক বরণ 
সংগ্রহের যথেষ্ট প্রয়োজন মাছে । একাধিক কারষাবলী এবং অবস্থার মধো 
আচরণগত পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা যায় । কি কি কাষণবলী ও অবস্থার প্রবর্তন 
করলে শিক্ষামূলক আভজ্ঞতার সণ্ার হতে পারে তা 'বিবেচা। বিদ্যালয়-রনবনে 
এই সব অবস্থা ও পঁবিবেশের সঠষ্ট করা তাই একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় । 


(গ) পাঁরমাপের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অভপক্ষা নিৰ্ণচন 


শিক্ষার্থীর আচরণে যে সব পরিবর্তন প্রত্যাশিত সেগল স্বুদ্টুভাবে 
পফবেক্ষণ করবার জন্য উপযস্ত পরিস্থিতি ও অবকাশ রচনা করতে হবে। 
এক একটি পারাস্থাতিতে এক একরকম আচরণের মল্যায়নকে কাষ'করী করার 
জন্য উপযনস্তু অভীঁক্ষা বা পারমাপ পদ্ধতি নির্বাচন করার প্রয়োজন আছে । 
কোনো প্রামাণা অভী ক্ষার অভাবে নতুন অভপক্ষার প্রবর্তন করা যায় । 
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(ঘ) ম;ল্যায়নের উপায় 'নিধারণ 


এটি মূল্যায়নের একটি বিশেষ স্তর বা ধাপ। কারণ সঠিক উপায় নিধধিরণ 
নাকরলে মল্যায়নের কাজ বিজ্ঞানসম্মত হয় না। কোন: উদ্দেশ্য কতখানি 
সফল হয়েছে তা পাঁরমাপের জন্য মূল্যায়নের সঠিক উপায় নিধণারণ করতে 
হবে। দেখতে হবে উপায়টি সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছে কি না। 
তাছাড়া উপায়টির প্রয়োগ সহজসাধ্য কি না এবং তা ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষককে 
একই পরিমাপ দিতে পারে কি না তা দেখে নেবার প্রয়োজন আছে । 


(উ) প্রয়োগ ও তথাসংশ্রহ 


উপায়গুলির যথাবথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থ'র আচরণগত পাঁরবতণনের 
তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অবশা উপায়ের তারতম্য অনুযায়ী তথ্য প্রদানেও 
তারতম্য দেখা যায়। যেমন লিখিত অভীশক্ষায় শিক্ষার্থ+ নিজেই লাঁখত 
ববরণ দেয়, আবার পর বেক্ষণের সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণ সম্বন্ধে তথ্য 
ব্যাপকভাবে 'লাঁপবদ্ধ করেন । 


(চ) প্রাপ্ত তথ্যের সমক্ষা ও বিশ্লেঘণ 


শৃধ্‌ তথ্য বা শিক্ষার্থীর আচরণের বিবর্তন সংগ্রহ করাই যথেন্ট নয়, 
তাদের যথাযথ বিশ্লেষণ করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে । কারণ তার ওপর 
[সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। এই সিদ্ধান্তে পেশছাতে গেলে শিক্ষকের নৈব্ণান্তিক 
অন্ত্দ-ষ্টির প্রয়োজন আছে । 


(ছ) মংল্যায়ন সম্পকে” কয়েকটি সতকর্বাণ? 


মৃূল/রনের উপায় ও কাঠামোগ্ুলিকে সহজতর করে তোলা দরকার । 
উপায়গৃলি কোনো সময় লক্ষ্যহীন, কোনো সময় অত্যন্ত দীঘ হয় । তাতে 
ম্‌ল্যায়নে যথার্থতা ও 'নভরিযোগ্যতা থাকে না। 

অজ্প সময় ব্যবধানের ফলগুলিকে দীর্ঘসময় ব্যবধানের ফল দিয়ে যাচাই 
করে নেওয়া দরকাব। কেননা প্রাথমক ফলগৃিকে একান্ত বলে মনে করে 
£নলে অনেক সময় শিক্ষার্থী সম্বন্ধে স্থির ধারণা করা যায় না, কারণ ভাবষাতে 
সেই ফলগৃলি শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযযস্ত নাও হতে পারে । 

দলের ওপর মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষ প্রয়োগ না করে ব্যস্তির ওপরই বেশী 
প্রয়োগ করা প্রয়োজন । 


১৬৮ শিক্ষাবিজ্ঞান 


সরল উপায়ে মূল্যায়নের উপায়গুলিকে প্রয়োগ করতে হবে । তা নাহলে 
মূল্যায়নের সার্থকতা থাকে না। 

সংক্ষেপে বলা যায় যে বিশেব 'বশেষ উপায় অবলম্বন করে মূল্যায়নের কাজ 
ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় । শিশুর বা শিক্ষার্থীর সামাগ্রক 
মূলায়ন তাই খণ্ড-ছন্ন, আংঁশক বা ঘুটিপূর্ণ উপায়ের ওপর 'ভীত্ত করে 
সম্ভবপর হতে পারে না। শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সব শান্ত বাবাস্ত আছে তার 
রুমপাঁরণাতি ঘটে এবং সেই পারিণতির মান্রা ও ধারা সম্পরকে ধারণা 'নতে হলে 
মূল্যায়নের বিশেষ বিশেষ ডপায় প্রয়োগ করা হয় ! যেমন লিখিত পরীক্ষা, 
মৌখিক পরাঁক্ষা, প্রশ্ন তালিকা পদ্ধীত € 00686101109110 )১, প্যবেক্ষণ, হাতে- 
কলমে পরীক্ষা (01990081 ০711108001), সাক্ষাং্কার (11001৬15৬ ), 
নর্ধারণের মাপকাঠি (18006 9০৪1০), অভিক্ষেপণ (0191৩০0৬০ (65(), 
পারস্থিতির মাধামে পরীক্ষা ( 51008610178] 095). 

দেখা যায় মূল্যায়নের উপায় 1ভন্ন প্রকারের হলেও তাদের মধ্যে কয়েকটি 
সাধারণ গণ থাকা প্রয়োজন । যেমন (ক) নৈর্বন্তিকতা, (খ) যথার্থতা, 
(গ) নিভিযোগাতা, (ঘ) বাবহা'রক গুণ, (উ) তুলনামূলক বিচারের ক্ষমতা, 
।চ) উপযোগিতা । 


৫1 মুল্যায়নের স্থান ও ভপযোগিতা 


শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীদের মধো যে গারবতন সাধিত হয় তা নানাভাবে 
প্রতিফলিত হয় । যেমন তথ্য আহরণের ক্ষেত্রে বা বিষয়বস্তূ আয়ত্ীকরণের 
ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগাতি আশা করা যায় তৈমন 'শিক্ষণের ফলে দ:ম্টিভাঙ্গতে, 
আচরণে নৈপুণান্অজর্নে ও ব্যন্কিত্বের বিকাশে এই পাঁরিবর্তন প্রত্যাশিত । 
হক, মানাসক, চারাতক সবাঁদক দিয়ে প্রগতি আনয়ন করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য । 
কতদূর সেই প্রগাতি ঘটেছে তা জানবার জন্য মূল্যায়নের সার্থকতা আছে। 
কারণ মূল্যায়ন না থাকলে বা ম.ল্যায়ন ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধাত প্রাতর সাঠক 
নিশানা দিতে পারে না। অবশ্য এই ম্যারনকে 'বিজ্ঞান-ভীত্তক করে ন। 
তুললে তার উপযোগিতা কমে আসবে । তাই 'িক্ষাবিজ্ঞানের সঙ্গে সত্গাত 
রেখে মল্যায়নের পদ্ধাতিকে বিজ্ঞানসম্মত করতে হবে। কিভাবে তা সম্ভবপর 
হয় সে বিষয়ে বিচারাববেচনার অবকাশ আছে । যেকোনো বিষয়ে মূল্যায়ন 
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করতে হলে মূল উদ্দেশ্য ও শিক্ষাগত পাঁরবেশের কথা ভুললে চলবে না। 
সামাগ্রক দুষ্ট 'নয়ে মূল্যায়ন করলে তা কেবল শিক্ষার্থীর আচরণগত 
পরিবতণনের মাত্রা নিদেশি করে না; শিক্ষক, নিদেশিক ও শিক্ষাপরিবেশের 
প্রভাবের ওপর আলোকপাত কবে । ভাই মূল্যায়নকে বাদ দিয়ে শিক্ষাপ্রক্রিয়া 
সম্পূণ হয় না। এর গরুত্বপতণ* ভূমিকা সম্পর্কে আজ কোন সন্দেহ নেই । 
নানাভাবে মূলায়ন শিক্ষাবাবস্থাকে সাথকি ও সম্পূর্ণ করে তোলে । ধারণ 
ম.ল্যায়নের ফলে শিক্ষার উদ্দেশাগ্যীল ঠিকমতো শিক্ষার্থীর কাছে স্পম্ট হয়েছে 
(কনা এবং সেই উদ্দেশাগযীল কতখানি সফল হয়েছে তা শানা যার । এরই 
মাধামে শিক্ষক সনক্ষা করে দেখতে পারেন, বুঝতে পারেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধাও 
বতথানি কার্ফকরা হয়েছে, শিক্ষার উপকরণ ও প্রদদীপন কতখানি ফলপ্রস, 
হয়েছে । 

তাছাড়া মূল্যায়ন 1শক্ষান লক্ষাগুলি স্পঞ্টভাবে ভুলে ধরে পাগাসভানে 
যাচাই করতে সহায়তা করে। কোনো পাঠাসভীর মাধ্যমে ।শক্ষা্থ কি, 
৬দ্দেশ্যে পৌছতে পারে তা মূলায়নের মাধ্যমে স্পন্ট হয় । প্রাতি'ট শিক্ষকের 
উচিত ব্বয়বস্তুকে উদ্দেশ্যাভমুখী করে উপস্থাপিত করা এবং তা সহন্ত হয় 
মূল্যায়নের মাধামে | 

কেবল শিক্ষাপদ্ধতিই নয়, শিক্ষকও ম.লায়নের কল্যাণে বিশেষ লাভবান 
হন। অনেক সময় পরীক্ষকের প্রশ্ন শিক্ষাব লক্ষ্যের দিকে উদ্দিগ্ট থাকে না, 
ফলে প্রশ্ন এবং উদ্দেশ্যের মধো অসংগতি দেখা দেয় । তাই নূল্যারন পদ্ধাতি 
শিক্ষার্থীকেও বিশেষ সহায়তা করে ॥ 

মূল্যায়নের আরও কয়েকটি ৬পযোগিত। লক্ষ্য কর খায়। যেমন, 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা এবং বাতির ক্ষেত্রে নিদেশি দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে মল্যায়নের 
মাধামে। শিক্ষার্থীর প্রগাতিপঞ্জী দেখে তার সম্পকে যে ধারণা জন্মাষ তাপ 
ওপর ভিন্ত করে তাকে পাঁরচালনা করলে তা বিজ্ঞানসম্নত হবে । এই 
বিজ্ঞানসম্মত দর্ণ্টি আজ শিক্ষা যে কোনো ক্ষেত্রেই [বশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
বাত্ততে, পাঁরচালনায় ও শিক্ষার নদে শের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়ন বিশেব ন.ল্যবান । 
সংক্ষেপে বলা যায় যে, শিক্ষার যে কয়েকটি উপাদান ও পর্যায় আছে তার মধো 
মূলায়নের নাম 'বশেষ উল্লেখযোগা । 

কেবল পাঠক্রমই নয়, শিক্ষাপম্ধতি ও পাঁরবেশ কতখানি উদ্দেশাভিমখী 
হয়েছে তা মূল্যায়নের সাহাযো বোঝা সহজ হয় । অবশ্য শিক্ষাক্ষেত্রে উদ্দেশ্য 
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যেমন পাঁরবর্তনশীল তেমাঁন শিক্ষার অন্যান্য উপাদানও উদ্দেশ্য অনযায়শ 
পাঁরবর্তিত হয়। কাজেই মূল্যায়নের পদ্ধাতিরও সময় সময় পাঁরবর্তন করা 
বাঞ্চনীয় | 


৬। বিদ্যালয়ে মূল্যায়ন --অর্ধোন্নতিজ্ঞাপক বিবরণী ( প্রগতিপত্র ) 


বর্তমানে অনেকে 12881017800] কথাটি তুলে দিয়ে £%21886101. কথাটি 
প্রবাতিতি কবার পক্ষপাতী। কারণ পরীক্ষা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, 
আমাদের উদ্দেশ্য হল মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর প্রাতাট কর্মের মূল্য বনর্ধারণ 
করা এবং সেগুলি এমনভাবে লিপিবম্ধ করা যাতে তার প্রাতাঁট 'দিকেরই ঠিক 
মূল্য আমরা দিতে পাঁরি। পরীক্ষায় আমরা ছান্রছাত্রীদের বিশেষ কতকগুলি 
দিকের পরিচয় পাই বটে, কিন্তু তার সামগ্রিক পারচয় পাই না। বর্তমানে 
আবার শক্ষার্থর ব্যন্তিত্ব নির্ধারণের প্রশ্নীটি প্রকট হয়ে উঠেছে । ব্যন্তিত্ব- 
নিরূপণ মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের মাধামে করা যায়না । এর জনা চাই সুষ্ঠু 
পর্যবেক্ষণ । শিক্ষার্থীদের প্রাত'টি সম্ভাবনাকে জানা এবং তার জন্যে উপয্ন্ত 
পাঁরবেশ রচনা করাই বর্তমানে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য । তাই বর্তমানে 
[7 ৬০1911011-এর প্রশ্নটি বেশ প্রকট । 75৪10861010 [070-810106-এনর চারটি 
স্তর থাকবে £ 

(১) মল্যায়নের কোনো পারিকজ্পনা করার আগে সেই পঁরিক্পনার লক্ষ্য 
ও আদর্শ ঠিক করতে হবে, এবং সেই লক্ষ্য যাতে বর্তমান যুগের সামাজক 
পারিবেশকেই উন্নততর করে তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । 

(২) সেই লক্ষো পৌছতে গেলে যে ধরনের শিক্ষার পরিবেশ রাঁচিত হওয়া 
উাঁচত তার জন্যে চেশ্টারও প্রয়োজন আছে । 

(৩) প্রাতাঁট ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের আবরণের বোশিষ্ট্যয লক্ষ্য করা. আচরণের 
পরিবর্তনের কাপণ অনুসন্ধান করা এবং শিক্ষার্থীর আভিজ্ঞতার ক্ষেত্র কতদূর 
বিস্তৃত তাব প'রচয় রাখতে হবে । 

(9) নিধ্ারত লক্ষ্যে কতদূর শিক্ষার্থীরা পেশীছেছে, তা জানবার জনো 
উপযুক্ত অভীক্ষা (1551) ব্যবহার করার সার্থকতা আছে । বর্তমানে চারাদকে 
নব নর পাঁরকলপনায় নতুন নতুন লক্ষ্যে পেশছবার ইঞ্গিত দেওয়। হচ্ছে, এবং 
তার জনো নানারকম উপায়ও উদ্ভাঁবত হয়েছে । যেমন, বর্তমানে শিক্ষায় 
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শতুন ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে 71811010099 পারিকজ্পনার মধা দিয়ে । 
বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মানাসক সামথণ্য ও প্রবণতার পরিচয় পাবার জনা নানা- 
রকম [€5(-এর কথা বলা হচ্ছে । কিন্তু প্রকৃত অভাব এখনও 'মটছে না। 

বতমানে শিক্ষাগত নিদেশি ও বাত্বগত নিদেশের প্রয়োজন আমাদের দেশে 
প্রকট হয়েছে. একথা দেশের সমস্ত চিন্তানায়কেরা উপলখ্ধি করেছেন । 

কিম্তু এই 'নিদেশকে সার্থক করে তুলতে হলে চাই ছাত্রকে জানা, প্রতি 
প:রবেশেই ছাত্রের আচরণের ইাতহাস 'লাঁপবদ্ধ করা । সেইজনোোই 00100- 
1901৪ 7২০০০1৫ 0৪145 বা সবোন্নতিজ্ঞাপক িবরণন একাম্ত প্রয়োজনণয় । 
শিক্ষার পাঁরবেশ কতটা উন্নত হয়েছে এবং নিধনারত লক্ষো পেশছবার পক্ষে 
এ পরিবেশ কতখানি অন:কূল তার উপর বার বার জোর দিয়েছে মুদালিয়ার 
কমিশন । 

“93010 171616761 070 0%1671721 0/8101796017 1001 010 110(017791 
6%012110801017, 5110615 01 10090), ০817 21৬৩ ৪ 00171601 277 
০9011666 10100017601? & 1)711)115 211107110 10170510655 1 017 
081000181 50886 ০1 1715 2৫110801017) 991 1015 11019011800 101 703 [0 
955655 11019 11) 01061 (0 061011011)6 1719 [8010 00710175006 ১00৫ ০01 
1১ 016 ৬০9০261০010. 1:07 0013 [0/10950 2. 7001091 5১1৫] 01 
৪০1,০০1 16০0145 918010 1১০ 070.010081000 001 6৬০15 [90111 10019911108 
[116 %/011 00172 ০% 11110 1) (16 50100০1 1011 ৫9 109 ৫2১ 17001)01) (0 
0801001, (610) (0 (ডো) 200 647 [0 ৬601. 

স্থৃতরাং শিক্ষার্থীর প্রগাতর মূল্যায়নের জান্য ৪০০০ 0০&7৫ হবে একটি 
দর্পণ । এই কাড" শিক্ষার্থীর মনের প্রাতাঁট দিকের পরিচয় বহন করবে। 

(ক) এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থ'র একক সাহায্যের জন্য তাকে বান্তিগত- 
ভাবে লক্ষ্য করা এবং ব্যান্তগত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা । তাই [৪০০1৫ 
০৪1-এ যে শিক্ষার্থার বিবরণ লিখতে হবে সেই শিক্ষার্থীকে এককভাবে 
পযবেক্ষণ করতে হবে। শিক্ষার পদ্ধতি হচ্ছে ব্যান্তগত পম্ধাতি। এটিও 
তারই একটি 'র্দক। এই তথ্যালাঁপাটি হবে ০0176786181 বা গোপনীয় ॥ এটি 
গোপনীয় এই অর্থে যে, কেবলমান্র বিদ্যালয় কতৃপক্ষ এবং 1শক্ষার্থি ও 
অভিভাবকদের মধ্যেই এটি সীমাবদ্ধ থাকবে । 

(খ) শিক্ষার্থীর জশবনের প্রীতি দিকেরই পাঁরচয় এতে থাকবে । 


১৭২ শিক্ষাবিজ্ঞান 


প্রত্যেকটি 'ববরণ সংগ্রহ করার পর ভালো করে পরাক্ষা করে ও তাকে শেষ 
পযন্ত সিদ্ধান্ত বলে জেনে 'নম়ে তবে পন্রে তা 'লাপবদ্ধ করতে হবে । ছাত্র- 
ছান্রদের এই 'ববরণ বিদ্যালয়-জশবনের স্থিতিকাল ধরে চলবে । 

(গ) এই প্রগাঁতি-পঞ্জীর বিবরণগৃলি অত্যন্ত সহজ হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে 
হাবে যাতে প্রত্যেকটি বিবরণ নিখুত ও সত্য হয়। স্থান অপ থাকলে ক্ষাতি 
নেই ; কিন্ত কোনো অসতা বা সংশয়জনক বিবরণ যেন এতে স্গান না পায়। 
তবেই এঁটিকৈ জশবন্ত ও প্রকৃত লাঁপাঁচন্র বলে মেনে নেওয়া যাবে। 

(ঘ) এতকাল ধরে বিবরণ পন্ন বলতে কেবলমাত পরীক্ষার নম্বরের 
[ববরণই বোঝা যেত, কিন্তু প্রগাতিপঞ্জশ তা থেকে আলাদা! তাই বলে এতে 
যে পরীক্ষার নম্বর থাকবে না, তা নয়। কারণ পশীক্ষার নম্বরের মধা দিয়েও 
আমরা ছাত্রছাঘীদের িষয়ে অনেল গরত্বপর্ণ তথা পাই ॥ এই বিবরণীতে 
কেবলমাত্র শিক্ষারথীরি বিষয়-জ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যাবে না. তার সামাগ্রক 
পারচয়ও পাওয়া খাবে । এতে শিক্ষার্থীর শারীরিক, সামাজিক, চাঁরীন্রক বপ্তি, 
বিষয়-জ্ঞান, পাঙ্যতালকা-বাঁহভূততি ?বষর়ে অনুরাগ প্রভাঁতির জশবন্ত 'লাপিচিন্ত 
পাওয়া যাবে । 

(ড) শিক্ষার্থী যাতে নিজেকে জানতে পারে, !নজ্রে অবস্থা বুঝতে পারে, 
নিজের উল্লাভির পথ তৈরী করতে পারে, এর লক্ষা হচ্ছে তার জনো সহায়তা 
করা। তাছাড়াও খাতে সে নিজের শিক্ষাগত আভজ্ঞতাকে বাচাই কবে নিতে 
পারে তার একাট অপুর সুযোগ ঘটে এহ প্রগাতি-পঞ্জীর মাধামে | 


1৮161 082 -এর জন্য তথ্যসং2ুহ 


'তথাসংগ্রহের সময় ?ক ক নশাত গ্রহণ করা হবে তা একাট গুরত্বপৃণণ 
(বষয়। 1ণম্ীলীখত নঈাত অন:যায়৭ ৩থা গ্রহণ করা বাঞ্চনীয় £ 

(১) এই প্রগ্গত-পঞ্জীব মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে জানা ও জানানো । 
অতএব কোনো বাঁধাধরা নিয়মে বলে দেওয়া ধায় না কোন কোন: তথ্য গ্রহণ 
ঞ্বা উচিত, আর কোন কোন তথা গ্রহণ করা উচিত নয় । তবেষে ঘটনা বা 
যে তথ্য ছান্রছানীর ক্লম-পারণাতি ও 'বকাশের সঙ্গে সম্পকর্যু্ত, সেই সমস্ত 
ঘটনাই 'লাঁপবদ্ধ করা উচিত । কাশ শারীরক. বৌদ্ধিক, আনভুঁতিক ও 
ব্যান্তত্বমঃলক হতে পারে । সামাগ্রক বিকাশের কথাই আমাদের 1ববেচনা 
করা উঁচত। 
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(২) শিক্ষার্থীর ব্যান্তত্ব বা আনূুভূতিক বা সামাজিক সত্তার পারিচয় 
পাওয়ার জন্য যে সমস্ত তথ্য সংগহত হয়, সেগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাম্তব 
ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার । সুতরাং সেই তথ্যগুিই গ্রহণ করা উচিত যেগুলি তার 
ব্যবহারে লাগবে । 

ধারাবাহিক প্রগাঁতি-পঞ্জীর মধ্যে যে সমস্ত তথা সংগহীত হয়, স্গেলিকে 
নয্টলিখত ভাগে ভাগ কণা হয়েছে £ 

(ক) সাধারণ বিবরণ জ্ঞাপক ( 0570181 1)218 )--এই বিভাগে পড়ে 
স্কুলের নাম ও কানা, ছাত্রের বা ছান্রীর নাম ও ঠিকানা, 'পতান নাম, ভাত 
হওয়াব তারিখ ইত্যাদদ। ঘযাঁদ বেউ অনা 'বদালয থেকে আসে তবে সেই 
ব্দ্যযলয়ের নাম ও ঠিকানা, ও "মতারিখ, শ্রেণ, সেকশন (বিভাগ, আভিভাবকের 
বাত্ত ও গুণাবলী, ইত্যা!দ নানা প্রকারের তথা এতে সংগহীত হয় । 

(খ! পাঁরবেশণত এবং পটড়াীমকাগত বিবরণ (1010৮1101210017181 27 
98018198110 180 )-এই পধয়ে পড়ে শিক্ষার্থর গৃহের পাঁপিচয়,। 
পাঁরবারে তার স্থান, অন্যান্য ভাইবোনের সংখা, পিতামাতার গুণ? পতামাতার 
বিঃ প্রতিবেশীর বা পাড়ার পারিচয়, পাঁরবারের আরকি ও সামাজিক অবস্থা, 
পাণবারের সঙ্গে সাংকাতিক সম্পক্* পারবারের অন্যান্য ব্যপ্ডিবগের প্রীতি 
শিক্ষার আনূভূতিক বা প্রক্ষোভসুচক সম্পক বা প্রতিক্রিয়া, পিতামাতার 
শারম্প'রক সম্পকণ্ পিতা ও শিক্ষ।থর্খরর এবং মাতা ও শিক্ষার্থর পাপস্পারক 
সম্পকক । এই সমস্ত বিষয় তার বৃদ্ধি ও বিকাশের পথে অঙ্গাত্গভাবে 
জড়িত । 

(গ) মানসিক বিবরণ (1160121139018 )--এই পর্যারে পড়ে শিক্ষারথীরি 
বাভলি বিষধে উন্নতির বিবরণ । সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে 
আমরা তথ্য সংগ্রহ কার । কিন্তু তাছাড়াও, শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর প্রাতিক্রিয়া, 
আলোচনা চক্কে শিক্ষার্থীর প্রাত'ক্লয়া এই সমস্ত তথ্য থেকে তার 'বিষয়োম্নীতির 
বিবর্ণ পাওয়া যেতে পারে । 

(ঘ) মনস্তাত্দিক বিবরণ (5/01191981581 1989 )-_এই পযশণয়ে পড়ে 
শিক্ষার্থর ব্যান্তত্বের বিভিন্ন গুণাবলী বা উপাদান। সামাজিক পাঁরবেশের 
সঙ্গে শিক্ষার প্রাতীক্রিয়ার সম্পর্ক ও তার আগ্রহ, ঝোঁক, সামর্থ, প্রেরণা, 
প্রক্ষোভ সম্পাঁকত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি_এই সমস্ত তথ্য এর পর্যায়ভুস্ত । 

(৬) সামাঁজক বিবরণ (9০০81 10819 ১--শিক্ষা্থী নিজেকে তার 
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পাঁরপামশ্বিক জগতের সঙ্গে কিভাবে খাপ খাওয়াতে চেন্টা করছে, তার বন্ধু 
বান্ধব ।ক ধরনের, 'তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে কেমন করে. বিভিন্ন 
সামাজিক কর্মে সে কিভাবে অংশ গ্রহণ করেঃ টবাভন্ন সাংস্কৃতিক কমে সে 
যোগদান করছে কনা, সে কোন: কোন: খেলাধূলোয় অংশ গ্রহণ করে, 'বাভল্ 
খেলাধূলোয় তার অবস্থা কিঃ অন্য কোনো সংগঠনে অথবা সমাজোন্নয়নমূলক 
কর্মে সে যোগদান করে ঠিকনা এই সমস্ত তথ্য এই পষণয়ে পড়ে। 

(চ) অন্যান্য বিবরণ (9111০ 1১8৪ )- বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষার্থীর 
একাঁটি “ব্রাট ক্ষেত্র রয়েছে, সেখানে তার ব্যাপক পরিচয় পাওয়া যায়। তার 
শিক্ষাগত কোনো কাজ, বৃর্ভি-নিব“চনকারী কোনো কাজ, কাজকম” করার আগ্রহ 
ও আভজ্ঞতা, তার পড়াশুনা করার একাগ্রতা ও ইচ্ছা, তার 'বাঁভন্ন অভ্যাস এবং 
এচাকাক্ক্ষার তথা এই পধষণয়ে পড়ে । 


৭। ব্যক্তিগত পার্থক্য নিনপণ ও মৃল্যায়ন 


দেহিক ব্ান্তগত পার্থক্য ছাড়া মানাসক পার্থকা লক্ষ্য করা যায়। এখন 
আমরা মানাসক পার্থক্যের ।দকাঁট আলোচনা করব । 

(ক) মানসক পার্থক্র সহ্গাত কতকগীল মানাঁসক শান্ত লক্ষ্য করা 
যাক । ব.।দ্ধর সংজ্ঞা 'নগে মনো1বজ্ঞ।নন মহলে বাকবিতণ্ডা কম হয়াঁন । তধুও 
নুদ্ধিকে এাঁড়য়ে যেতে আজ পধষ'্ত কেউই পারেন না। কারণ মানুষের 
গশীবনের এটিই মূলধন । এই মূলধন বার ঘত বেশী সে তত লাভবান হয়। 
স্ঙরাং দেখা যাচ্ছে বুদ্ধি সকলের সমান হর না। এই বাদ্ধকে মাপার জন্যে 
বেজ্ঞানকেরা 146018] 4১89 বা মান সক বয়স বা 1. ৫. বার করেছেন । 

(খ) এই পার্থকা দেখা ঘায় ব্যাক্ষিত্থে। বাক্তিত্ব মানুষের সামাগ্রক আচরণ। 
প্রত্যেক পারাঁস্থততেই মানুষ 'নঞ্জের ব্যক্তিত্বের পারচয় দেয়। এক ঘটনাতে 
সব লোকেরই প্রার্তীক্রয়া সমান হয় না। কারণ সকলের দৈহিক 'ভাত্ত তো সমান 
নর! আবার তার সঙ্গে অনেক কিছুরই পার্থকা আছে, তার জন্যে সকলের 
বাবহার সমান হয় না। কারোর মধ্যে কতকগুলো গুণের প্রাধান্য থাকে । 

(গ) এই পার্থক্য চরিন্রেও দেখা যায় । চরিত হল সম্পূর্ণ ক্ষম তা-প্রাপ্ত 
চবাধীন ইচ্ছাশান্ত । এই ইচ্ছাশান্তকে খন মানুষের নৈতিকবোধ ও সামাজক 
মানদণ্ডের মাধামে বিচার করা হয়, তখন হয় চারন্রের উদ্ভব। ভিন্ন ভিন্ন 
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লোকের মধ্যে 'ভিন্ন 'ভিন্ন প্রকারের নৈতিক বোধ দেখা যায় । অনসন্ধান করলে 
তা পাওয়া যাবে তার পাঁরবেশে। কোনো লোক এক রকম পাঁরবেশে অত্যন্ত 
ক্রোধ প্রকাশ করবে, অপর কোনো লোক তাতে ধেষেন চূড়ান্ত পরাকাম্ঠা 
দেখাবে । কোনো লোক সৎ কেউ বা অসৎ, কোনো লোক হয়ত বদ-মেজাজশ । 
অবশা দৈহক, স্নায়াবব ও গ্রান্থগত বৈসাদশোর ফলে চরিনে 'বাভন্বতা 
দেখা যায়। 

(ঘ) আগ্রহের পার্থকাই মানুষকে বিভন্ন পথে নিয়োজিত করে। আর 
তার ফলেই আজ পৃথিবীর সভ!তা এতটা এগিয়েছে । এক একজনের আগ্নত 
[বিশেষ একাঁট ।দকেই দেখা যায় এবং সেই আগ্রহই তাকে এনে দেয় তার কমন 
প্রবণতা । কারোর আগ্রহ সাঁহত্যে - তার সমস্ত কমপ্রচেন্টা সাঁহত্যের 'দকেই 
নাবস্ট হবে। কারোর আবার আগ্রহ দেখা যায় বিজ্ঞানে, তার মন-প্রাণ 
[নয়োজত হবে বিজ্ঞানে । 1ভন্ন ভিন্ন আগ্রহ প্রকাশের জনো বাভল্মখা শিক্ষা- 
বাবস্থা প্রবর্তনের প্রয়োজন । আজ আমাদেন দেশের এই সর্বার্থসাধক শক্ষ। 
প্রাতষ্ঞঠানের মূলে আছে শ্াগ্রহের প্রকাশকে সুযোগ দেওয়া । কারণ শিশুদের 
আগ্রহ 'ভন্ন ভিন্ন ॥ ভিন্ন ভিন্ন আগ্রহ থাকার জনো সব শিশ,কে এক ডাঁচে ঢাল। 
উচিত নয়। 

সাহত্যের দিকে যার আগ্রহ তার পথ হবে লাহতোর পথ ॥ যার পথ হবে 
যন্তের দিকে, তার পথ হবে হাঁঞ্জনীয়।রং যার পথ হবে 'বজ্ঞানের দিকে, বুঝতে 
হবে তার সেই দিকেই আছে আগ্রহ । আগ্রহহই মানুষকে বানয়ে খায় চরণ 
সাথকতার ঈদকে এবং এই আগ্রহ প্রত্যেক লোকের 'বাভন্ন । 

(৬) সকলের সামর্থ সমান নয়। সামর্থয বলতে আমরা বুঁঝ ৪9911119. 
সকলেন আগ্রহ যেমন 'বাঁভল্ন সেই আগ্রহকেই রূপদান করবার মত ৪1110 বা 
সামথ5ও তেমনি আলাদা আলাদা । কারোর সামর্থ আছে প্রচুর এবং তা 
ফলে সে মনের আগ্রহকে সম্পূণ রূপদান করতে পারে, কারোর বা সামথণ কম । 
সামথণ হল কোনো কাজকে সম্পূর্ণ করার মানসিক শন্তি। 

(8) সামর্থ যেমন আলাদা, ৪011690-3 তেমান আলাদা আলাদা । 
/01]1 আর ৪0676506 দুটো এক নয়। 901115 হল কোনো কাজকে 
লম্পণণতার পথে পাঁরচালনা করার মানসিক প্রস্তুতি ধার মূলে থাকে দৈহিক 
যোগ্যতা, আর ৪6106 হচ্ছে তারই তত্তবগত দিকটি । আগ্রহকে কোনো বিশেষ 
দিকে চালনা করার মত ইচ্ছা থাকলেও এই ইচ্ছা হয়ত ঠিক বাস্তব রূপ নাও 
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পেতে পারে । তাহলে প্রবণতা (80085 ) থাকলে শান্ত (৪৮10 ) নাও 
থাকতে পারে । 

(ছ) মনঃপ্রকৃতি বা 16111618106) বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রকমের হয়ে 
থাকে । মনঃপ্রকূতর সঙ্গে দ্‌ঢ় সম্পক রয়েছে দেহের শরীরের বাভন্ন গ্রশ্থর, 
আর তার সঙ্গে রন্ত ও পাঁরিপাক-প্রক্রিয়ার । মনের প্রকীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
মনো'বজ্ঞানীরা বলেছেন যে" কোনো কোনো লোকের মনঃপ্রক'ত 'নিভর করে 
তার সমস্ত গ্রাম্থর সাঁঠক কাজ করার ওপর । এগুলো জন্মগতভাবে পাওয়া । 
কাবোর আডেনাল গ্রান্থ তশরভাবে কাজ করে, কারোর মধ্যে বা থাইরয়েডের 
ক্ষরণ ভাল হয় না। মেজাজ হওয়া, 1খটাখটে হওয়া, কথায় কথায় ক্ষৃষ্ধ হওয়া 
1ক সকলের মধ দেখা যায় 2 দেখা গেলেও তা কি সব সমান ধরনের 2 
গনঃপ্রকৃতি আবার চাঁরন্ত ও ব্যক্তিত্বের একটি উপাদান । তবে অবশা নানা রকম 
গ্রাবে নমনঃপ্রকীতিকে পরিবাঁতিতি ও পাঁরবাঁধ্তি করা যায়। যেমন- শিক্ষা বা 
ওষধ ইত্যাঁদ দারা গ্রন্থিগ,'লোর লং কাঞ্জ কারয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং 
শসমানে এ সম্পর্কে বেশ গবেবণা চলছে, তাহাদের প্রচেষ্টাও সার্থক হচ্ছে। 

সাধারণতঃ দেখা যায় গড় মানুষ গড়েই থাকে । সকলেরই গড়ের দিকে 
একট? প্রবণতা দেখা যায় । যদি কোন মানুষ একটা দিকে খুব কম হয়, অন্য 
দিকে একটু ভাল হয়ে প্যাষয়ে নেয়ঃ যাতে গড়টা ঠিক থাকে । যেমন ক্লাসে 
আ/শাক অগ্কতে ভয়ানক কাঁচা কিন্ত বাংলায় সত্তর পেয়ে পায়ে নেয় । সুতরাং 
এটা সাধারণতঃ দেখা যায়- একটা 1দয়ে অপরটা আমরা পুষিয়ে নিই । একে 
বলা হয় 1৬ 01 001171)01)5281)1011, 

এতে আবার আর একটা ব্যাপার আছে । সাধারণতঃ বাদ্ধিটাই ব্যন্তিগত 
পার্থকোর প্রধান মানদণ্ড । কারণ মানুষে মান্‌ষে পার্থক্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যত 
প্রকট, তেমন আর কিছুতেই নয় । এ নয়ে নানা মনীষী নানা কথা বলেছেন । 
কেউ বলেন, বুদ্ধ জটিল বিষয় চিন্তা করার শাক্তুমান্র, কেউ বলেন কম“কুশলতা, 
আবার কারো মতে বদ্ধ এমন এক ক্ষমতা যার প্রভাবে মানুষ তার পাঁরবেশের 
মধ্যে থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেকে মানিয়ে চলতে পারে-_ধার প্রভাবে মানুষ 
সমস্ত পাঁরাস্থতির সম্মুখীন হতে পারে । 

যন্ত্রীর যাল্ত্রিত্বঃ শিজ্পীর শাভ্পত্ব তার ব্যক্তিত্ব নয়, ব্যন্তিত্ব গঠনের একটা 
প্রধান উপাদান মান্র। সুতরাং বুদ্ধি ও ব্যস্তিত্ব কখনই আমরা এক মনে করব 
না। বাদ্ধ ও ব্যন্তিত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, প্রথম দস্টিতে যে ব্যন্তিত্ব 


শিক্ষায় মূল্যায়ন ১৭৭ 


আমাদের প্রভাবিত করে, এমনও হতে পারে বৃদ্ধির জৌলসের অভাবে সে 
একেবারে সাধারণ পর্যায়ে নেমে আসে । আবার সাধারণ মানুষ নিকট হওয়ার 
কলে তার বুদ্ধির দশীপ্ধ তাকে আমাদের চোখে মহান করে তোলে । 

সর্বাদক বিচার করে আমরা বলতে পারি, ব্যস্তিত্বের পরিমাপ করা যায় 
মানুষের গতিতে, অনুভূতিতে, আবেগে, বাবহারে, যরশীলতায়, কিন্তু বুদ্ধির 
পাঁরমাপ হয় মান্র তার কমের মাধ্যমে | 

এখন ব্যক্তিগত পার্থকা মাপা যাবে ক ক'রে 2 এ নিয়ে রোজ চলছে নিত্য 
নতুন গবেষণা এবং তার ফলে দিনরাত কত রকমের জিনিসপন্র বেরোচ্ছে । 
বান্তগত পার্থক্য মাপার একমান্্ উপায় হচ্ছে পরাক্ষা, যাকে মনোবিজ্ঞানের 
ভাষায় বলে অভনক্ষা বা 65. কত রকমের যে 65 বেরোচ্ছে তার ঠিক নেই, 
ব্যবহারিক জগতে ব্যবহাঁরক মনোঁবজ্ঞানের অভূতপূর্ব অবদান -যার ফল 
আমরা হাতে-নাতে পাচ্ছি। 

বৃদ্ধর তারতম্য নিধণরণের জন্য বিনের ( ৪106) এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় 
সন্দেহ নেই । তান সাইমনের ( 911001) ) সহযোগতায় বৃদ্ধি-পারমাপের 
প্রথম অভীক্ষা প্রণয়ন করলেন ১৯০৫ সালে । তার ফলে মানুষের মধ্যে ধীশাস্ত 
অনুযায়ী স্তরভে? করা সম্ভব হল । যার বদ্ধ্যৎ্ক খুব বেশী তাকে প্রাতিভাবান 
বলে নাদন্ট করা যেমন সম্ভব হল তেমনি ধার বৃদ্ধ্যৎক খুব কম সে জড়বুদ্ধি 
বলে বিবেচিত হল । মোট কণা এই বুদ্ধ্ত্ক (1. 3) দেখে শিক্ষার্থার 
সম্ভাবনা ও তার উপযোগন শিক্ষাব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক 'ভীঁত্ত প্রচালত হল । 

যে অভগক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র বুদ্ধিরই পরাক্ষা হয় তাকে বলে বুদ্ধিমাপক 
অভীশক্ষা (106611125100 76550). এতে ছেলের জন্মগত পাওয়া বৃদ্ধি যে 
ম.লধন ভাঙিয়ে সে খাবে, সেইটিকে মাপা হয় | 

আর যে অভপক্ষর দ্বারা বুদ্ধ মাপা হয় ন।, কোনো বিষয়ে কারোর জ্ঞানের 
পরীক্ষা করা হয়--তাকে বলে জ্ঞানমাপক অভাক্ষয 20115501010 755৮). 
ইতিহাসে কার কতটুকু জ্ঞান, সেটা পরণক্ষা করার জন্য 4১০1015৬51076100 7০৪1. 
আবার 6$1-গুলোর উত্তর দেওয়ার ধরন বিবেচনা করে তাদের কতকগুলো 
ভাগ্গে ভাগ করতে পারি । 155্টা যদি কেউ মুখে 'জিজ্ঞালা করে. আর তার 
উত্তর যদি মুখেই দিতে হয়--তাহলে অভাটক্ষাটি হবে-মৌতিক বা ০181. 

আর যাঁদ লিখে উত্তর দিতে হয় তা 116 বা লিখিত । 

01:91 7০5 তাহলে সাধারণতঃ একজন পরাক্ষা করতে পারে একজনকে । 

£-বঃ--১২ 


১৭৮ শিক্ষা বিজ্ঞান 


সুতরাং একজনকে যেখানে পরীক্ষা করা হয় তাকে বলে 10110081750. এ 
অবশ্য লিখিতও হতে পারে । যেমন একজনকে একটা প্রশ্মের উত্তর দিতে বলা 
হল। এটা 'লাখত ব্যান্তগত অভক্ষা বা ৮/100510 11001%10081 1951. 

আর যেখানে একসঙ্গে অনেককে উত্তর দিতে দেওয়া হয়, সেটা হল 01080 
1০9/--এটা 'কিল্তু লাখিত। 

এখন, আমরা আগে অভশক্ষার দুটো ভাগ করেছি, যেমন ব্াদ্ধমাপক ও 
জ্ঞানমাপক । 

অভীক্ষার আবও কয়েকাঁট প্রকার আছে । ষেমন। 

(১) 17001100021 1101511101709 7651. 

(২) 0০00 1056 01 11019111201) 00. 

(৩) [1701৬107121 £01716৬6910911 7551. 

(8) €0310731) 195 01 /১০1116৬০100170. 

আমরা ০181, %/10001) এই দুই দুইরকম 17০5(-এর কথা জেনেছি, এন মধো 
আর এক রকমের 195; আছে । কাজের মধ্যে দিয়েও কাউকে পরাশক্ষা করা 
যেতে পারে । যেমন আমি একটা ভারতের 1480 আঁকলংম, তাতে রাষ্ট্রগুলো 
বসালুম, বসিয়ে রাষ্ট্রগুলো কেটে দিলুম. তোমাকে বলল্‌ম ওগুলো জংড়ে দিয়ে 
গোটা ভারতের মানাচন্ত্রকে উদ্ধার কর । এটা তো 018] নয়, ৮%111060-৩ নয়, 
এটা হল কাজের মাধামে অভবক্ষা তাই এর নাম ৮০100117217০5 7650. তাহলে, 
ক [1016111501)06, ক ১০1)0919%91০ সব টেস্টই 0718], ৮/1100910) বা 7061101- 
1112006 হ'তে পারে। 

এই প্রসঙ্গে আর দে খুব চলাতি নামের সত্যে পাঁরচয় কারয়ে দিই - একটা 
হল ৬6৬৪ ৮০০৪, আর একটা 7510০7-0570511 550, ৬1৬৬৬০০৪ আর [কিছুই 
নয় --0181 1001%10041 [০90 সামনে কেউ বসে বসে কোনো প্রশ্ন করছে আব 
সামনে বসে বসে তার উত্তর দিতে হচ্ছে--এ হল ৮৪. ৬০০৪. আর অনেকে 
একসধ্গে চেয়ার টেবিলে বসে 7০5 দিচ্ছে এবং লিখিত ভাবে তার উত্তর দতে 
হচ্ছে--এ হল চ91061-70577011 168. 

আগেই বলা হয়েছে বৃদ্ধি মাপার জন্যে 917৩0 91001) 9০91৩ প্রথম 
পদক্ষেপ, তাদের [০5 [বিরা)। ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছেলেদের জনা ভিন্ন ভিন্ন 
193 85193 আছে, 360০-9170090-5০15-এ সব প্রশ্নই 9181 এবং একজন 
একজনেরই 16৪ নিতে পারে। প্রত্যেক টেন্টের উত্তর থেকে তার একটা বৃষ্ধির 
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বয়স পাওয়া যাবে- সেই বয়সের নাম 60181 4৪০. ওটাকে সংক্ষেপে 1. 2. 
বলা হয়। আর তার আসল বয়সটা হল 01109001018] 4১৪০ বা 0. 4. 
তাহলে ০ &” আর 1. & যাঁদ সমান হয় তাহলে বয়সানুযাধা বৃদ্ধি ঠিক। 
আর বেশী হলে একজন বুপ্ধিমান, কম হলে বোকা । সেই 1. &. কে শতের 
অনপাতে প্রকাশ করলে হয় বুদ্ধাৎ্ক বা 10191115002 03০9116) লা 


1. 3. অথণং ব.দ্ধ্ক-মানসিক বয়স » 
শারপারিক বয়স 


৪০1) পথ দেখালেন, তার পর অনেক 1১ অনেক বার করেছেন যাতে 
বাঁদ্ধ মাপা যায়। যেমন ৬/০5০1191 এর প্রণশত অভগক্ষা । 

তৈমনি আবার জ্ঞানের বয়সও নিধ্ণরণ কারে জ্ঞান মাপা যায় । যেমন 
ভূগোলে 15! করে তার জ্ঞান মাপা হচ্ছে ভুগোলের 1০৭ দিয়ে জ্ঞানের বয়সও 
বা 11090101721 459০ বা 1. &. মাপা যায় £ 


[০ এ 
০8100 015, 
0. 4 ৮ 


১০০ 


তাহলে দেখা যায় যে একজনের বুদ্ধি, জ্ঞান ইত্যাদি মাপার জন্যে মনো" 
বজ্ঞণগরা নানারকম ভাবে অভপক্ষা নির্ণয় করেছেন। 

তৈমান আবার ৮6175012111 বা ব্যান্তত্ব মাপার জন্যে কত রকমের অভক্ষা 
বোরয়েছে--যেমন। 17৮1৬16৬১ 380511917081765 15 4৯5 51701590156 
০31, 0%5৫-1115(01% ইত্যাদ । এ সব দেখা যাবে ব্যান্ততব অধ্যায়ে । 

সেই রকম আবার কারোর গতি মাপবার জন্যে আছে 9296৫ "99. এই 
টেস্টে করা হয় কি? না কোন: কাজে কত 9১০০৫ তা জানার জন্যে একই 
রকমের নাজ সকলকে করতে দেওয়া হয়, যেমন কোন অত্ককে কত তাড়াতাঁড় 
করতে পারে । অথবা কতকগুলো প্রশ্ন, তাকে উত্তর করতে দেওয়া হয় । যখন 
দস আরভ করল এবং যখন সে শেষ করছে তার সময়টা ভাল করে লিখে রাখা 
হয়) তারপর তার সময় দেখে 92০০৫ নিধণারণ করা হয়। শুধু তাই নয়, 
কত তাড়াতাঁড় সে কোন: সমস্যার সমাধান করতে পারে, সেটাও 91৩০৫ '[091- 
এর একটা অঙ্গ । তাকে মৌখিক কোনো সমস্যা দেওয়া হল-কত তাড়াতাড় 
সে তার সমাধান করতে পারে তা লক্ষ্য করা হল । এইভাবে 96৫ [65(-কে 
নানারকম কাজে লাগানো হয়, 9০০৫৫-টা বৃদ্ধির একটা অংশ । 

9098৫ 6591-এর সঙ্গে আবার আছে /০০912০% ০9. যেমন কত 
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তাড়াতাড়ি কেউ কোনো কাজ করতে পারে-_ সেটা দেখার । তেমনি কতটা 
ঠিক করতে পারে- সেটাও ঠিক তেমনি দেখার ' তা না হলে, কেউ হয়ত খুব 
তাড়াতাড়ি অনেক কাজ করে, কিন্তু যা করে তা ভুল: সেই 9০০9৫ নিয়ে কি 
লাভ 2 £০০৮1৪০$16$6, 91০০ এবং তার সথ্গে কতটা সে ঠিক করতে পারে 
তার একটা খসড়া নেওয়া হয়। যেমন কাউকে বলা হয়_- প্রথমে একটা শন্য 
তারপর একটা ড্যাপ তারপরে দুটো শন্য দুটো ড্যাস, তারপর তিনটে শূন্য 


[তিনটে ড্যাস, কিন্তু তারপর শূন্য বাড়তে থাকবে কিন্তু ড্যাস এ রকম ভাবে 
চলবে, কর । 


দেখা যাবে সে কত তাড়াতাঁড় কত ঠিক কনতে পারে। 


0 700 7-৮:777000 47 27১99 99 শশ 0০0০9০০0- ১ 
09009090090 --” -- +7009090909090 ++ 99099090900 --- 7 
00010000090 -্প” শী 


এই রকম । 9০১০ এবং /৯০০/৪০১ 1651 দুটো প্রায় হাত ধরাধাঁর করে চলে । 

তাবপর আবার ৯915 1765-এর প্রশ্ন জাগে । 20110 হল সামর্থ ; কে 
কোন কাজ কতটা পারে তার মাপ । &0111-কে মনোবিজ্ঞানীরা নানাভাগে 
ভাগ করেছেন । 

(১) বি 010511081 4১01115 বা সংখ্যাবোধক সামথণ 

(২) 11151021 /%011)15 বা সত্গবতমূলক 

(৩) ৬০7৮৪1৯০115 বা বাচানিক 

(8) 7২945010175 /৯০1110 বা যৌন্তিক রা 

এই সমস্ত সামর্থয পারমাপ করার জন্য (বিভিন্ন প্রকারের অভীক্ষা আছে। 
যেমন 1551081 401119 76৭, 72017710911 7০51 ইত্যাদি | 

40115 75(-এ কার কতদূর সামর্থ বা কার কোনটায় বেশী সামর্থ) তা 
জানা যায় এবং তাই বুঝে অবস্থান[যায়ী ব্যবস্থা করা যায়! ফলে, 49110 
165/-এর প্রধান কথা হচ্ছে শিশুর সামর্থ7াট জানা । 

কারের প্রবণতা ঘযন্ত্রেব দিকে--তাকে জোরজার করে ঢোকানো হল 
ওকালতিতে । 

এছাড়া 7২৪8০ 7:65-কার কোন কাজে লেগে থাকার সামর্থ্য কতথাঁন, 
সেটাও অভীক্ষার দ্বারা বোঝা যায় । ২৪০৪০ 1:58 এ ধৈর্যা শ্রম ও কর্স- 
চপলতার অভনক্ষা হয়। [২৪755-55% ছাড়া 13101011115 7581 ও আছে। 
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এতে করা হয় কি?-কে কতদর কোন কাজ করতে পারে ১ তার মাপ নিয়ে 
কোথায় তার শুরু হয়, সেটা 'ঠিক করা হয় । 


2% জড় 
5% নির্বোধ 





50 69. 70805010970 120. 


কার কত. 3. থাকে বাকি রকম, 3. থাকলে তাকে কি বলা যেতে 
পারে ? 

জড় হয় সাধারণতঃ 6০-এর মতা. 3. হলে, 80 পযন্ত নিবেোধ, 90 
পযন্ত বোকা, 90 থেকে 120 পযন্তি সাধারণ মান্য দেখা যায় । পওরথবীতে 
এরাই সংখ্যায় প্রচুর । তারপর আরুভ হল ব্যাদ্ধমানদের পালা । এদের বুদ্ধি- 
অও্ক 120 র বেশী । অতান্ত বাঁদ্ধমান প্রতিভাশালীদের ব্যাদধ 140 আর 
150 বা তার বেশী বদ্ধাঙ্ক থাকলে তাদের বিশেষ প্র$তিভাশাল বলা যায় । 
এরা সংখ্যায় খুব কম। 160-এ যে-সমস্ত বাক ভাম্মগ্রহণ কৰবেন, তাঁরা 
ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ । 

তারপরে আবার কোন: ধরনের বাদ্ধমান লেক শতকরা কত ভাগ পাওয়া 
যায় তারও একটা 'হসেব পাওয়া যায় । যেমন খুব জড় বৃদ্ধি লোক 2 নিবেণধ 
লোক 5, স্বজ্পবদ্ধি সম্প্রদায় মানত 13% । অধিকাংশই সাধারণ লোক তাদের 
1. 3. 90 থেকে 120 এবং শতকরা পয়ষট্র ভাগ লোক এই প্যশয়ভুস্ত । 

সাক্ষাংকার ( 110057৬1০% )-- একট ব্যস্তির সামগ্রিক পাঁরিচয় পেতে হলে 
সাক্ষাংকারের বিশেষ সাথ'কতা আছে ' এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ব্ান্তর প্রকৃতি, 
দৃণ্টিভগগ ও ব্যস্তিত্ব ধরা পড়ে । নানাভাবে এই সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হতে পারে । 

প্রথমেই ইণ্টারাভিউয়ারকে উীদ্দিষ্ট ব্যান্তর বি'বাস আদায় করতে হবে । 'তাঁন 
যে তার সমস্যাবলীর এক অংশীদার, সেগুলোকে মন 'দিয়ে শুনে তার এক 
সমাধান করে দেবেন_ এরকমের একটা ধারণা অভীক্ষার্থার মনে জাগাতে 
হবে। 'তাঁন তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং তাকে যতদূর সম্ভব সুস্থ 
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রাখতে চেম্টা করবেন । এমন কোনো প্রশ্ন করা উচিত নয় যাতে ব্যান্তি উত্বোজত 
হন। তাঁর দম্টিভঞ্গিটি হবে সাহাধ্যকারী, সমালোচনাম.লক নয়, অথচ তাঁর 
মনে থাকবে সমালোচনামলক দূপ্টিভগ্গি। যেহেতু তিনি কয়েকজনকে পরপর 
ইশ্টারভিউ করবেন, সেহেতু তিনি সকলকে যতদুর সম্ভব একই অবস্থায় ফেলতে 
চেষ্টা করবেন এবং সব সময় একজনকে অপরের সঙ্গে তুলনা করে দেখবেন । 
অভনক্ষার্থীর ব্যবহার থেকে তার ব্যন্তিত্ব সম্পকে একটা ধারণা করার মত জ্ঞান 
ও বাবহারক অভিজ্ঞতা তাঁর থাকা চাই । 

আর একটা কথা, অভীক্ষার্থীর প্রথমের বাবহার দেখে অনেক ইণ্টারাভউয়ার 
তার ব্যন্তত্ব সম্পর্কে অনেক ধারণা করেন। কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়। 
কারণ, অভীক্ষার্থ যতক্ষণ না আত্মীবশবাস পাচ্ছে ততক্ষণ পর্“ন্ত তার বাস্তত্ 
সম্পর্কে ইপ্টারভিউয়ার যা ধারণা করবেন, তার মধ্যে অনেকগুলিই ভুল হ?ব। 
অতএব অভনক্ষাথর প্রাথমিক ব্যবহার থেকে তার ব্যান্তিত্ব সম্পকে চুড়ান্ত 
ধারণা করা ডাচত নয় । তবে তাঁকে অবশ অভীক্ষার্থীর প্রাথমক ব্যবহারের 
উপর সতক" দ্ণ্ট রাখতে হবে, কারণ সেগুলোও তার বান্তত্ব নিণয়ের ইঞ্গিত 
দেবে । 

অতএব সহজে বোঝা যায়, ইণ্টারাভউয়ারকে কত সংক্ষমদ্শ+ ও আভজ্ঞ হতে 
হবে। তার ওপর অভীপক্ষার্থা যখন কোনো প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে তখন তার 
ভাবভাঙ্গি, কথা বলার সময়ে মানাঁসক সুস্থতা, তার স্বর সমস্ত দিকেই ইস্টার- 
ভিউয়ারকে নজর রাখতে হবে । এর থেকে আমরা বুঝতে পারি ইণ্টারাতিউ ?ক 
রকমের হয় আর যান সেটা নেবেন তাকেও কি ধরনের হ'তে হবে 2 

(২) কেস হিজ্জ্রী পদধাত (0856-1)150019 7১6০11)0৫ )ও 

যখন কেউ কেউ কোনো বিশেষ আচরণের জনা সাধারণ থেকে আলাদা হয়ে 
যান, তখন 1তাঁন একটি “কেস" হয়ে দাঁড়ান এবং তার সেই আচরণের কারণটি 
দুর করতে গেলে সোটর প্রচুর অনুসন্ধান প্রয়োজন । “কেসে'র তথ্যানুসন্ধানাট 
কেস-হিস্ট্রী পদ্ধাতি। 

কেস-হিষ্ট্ী কি করে নেওয়া যেতে পারে ? প্রথমে তার শৈশবাবদ্থার 
বিবরণ নিতে হবে; তার পিতামাতা বা পারবারস্থ কারো কাছ থেকে । অথবা 
তাঁদের ইস্টারাভিউ করে সমস্ত ব্যাপার জানা প্রয়োজন । তাঁর নিজের 'শিক্ষাগত 
ও বণত্ুগত জীবনের খোঁজ নেওয়। দরকার । তার সামর্থ, শার্ড, আগ্রহ, ঝোকি 
ইতাযাণদর পরীক্ষা করা প্রয়োজন! এর থেকে তার বিশেষ আচরণের হীঙ্গত 
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পাওয়া যাবে' এইটেই তাকে আরোগ্যলাভের পথে নিয়ে যাবে অর্থাং তাকে তার 
[বিশিঘ্ট আচরণ থেকে মুন্ত করার পথ বলে দেবে। 

(৩) রোঁটিং স্কেল ( [২৪117 5০81০ )--ব্যান্তত্বেরে যে-কোনো গুণ বা 
বেশিম্ট্যকে বিভিন্ন মান্রান্‌যায়শ কতকগুলি শ্রেণীতে বিভন্ত করা যায়। এইটি 
[তিনমান্রা, পাঁচমান্রা বা সাতমান্রার হতে পারে । 

যেমন ধরা যাক, ব্যন্তিত্তবের একটি বৈশিষ্ট আবেগমম়তা, এর তিনমাহা 
[স্ক্ল' কি হবে ১ 


আবেগমযতা আবেগময়তা আবেগময়তা 
খুব সাধারণ নেই 
নে পো শশা ৫ ৪৩৬ রক খ। এ 


এর মধ্যে মাঝেরটায় দাগ দেওয়া হয়েছে । কারণ এটিই তার আছে। এতে 
তিনটি মান্ত্রা আছে যার মধো তার আবেগময় গুণটিকে ধরতে হবে-তাই এটি 
[17016০-01106 1501769০216. 

আবার এই আবেগময়তার পাঁচমাত্রা ( চ£1৬6-৮০৪7 [81108 9০816 ) 
হতে পারে । 


আবেগময়তা ৃ 08 


পাপী পপ পাশ শটাটিশিশি ০ সপ পপি 


আঁতারঙ্ত বেশ ্ু মাঝামাঝি 


পপ শী তি শত এিশাশীশি ৩ শিস পাশ 


দি এ" সুপ 


এখানে পাঁচটা ঘর এবং হিসাব ক'রে তার মধ্যেই তার মূলা নির্ধারণ 
করতে হবে। 

আবার এই আবেগময়তাকে সাতমাতাকিশিষ্ট বা 9৩৫7-১০1০ [৪6778 
১০৪1০-এ আনলে 'কি রকম হবে ? 


পাপা পম স্পস্ট শি আস জপ সর পল কপ ৮ স্‌ পাস পপি চে দশ শিপ 





আবেগময়তা আবেগমরতাশ,না 
চরম রখ খুব বেশী নি মাঝামাঝি বেশী খব বেশী চরম 
-. কি পল এ শত (শী শশী | পি ্ 
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কিন্তু 8২81108 9০৪15 গ্রাফের মধ্যে দিয়ে দেখানো যেতে পারে এবং 
সেইটেই ভাল। সেক্ষেত্রে 0, 50, 100 ইত্যাদি শতকরা ভাগে ভাগ করে 


১৮৪ শিক্ষ্পাবিজ্ঞান 


নিতে হয়। যেমন ব্যক্তিত্বের বিশেষ একটি গুণ কারোর মধ্যে পারপর্ণ 
থাকলে তার শতকরা ১০০ ভাগ, আর সাধারণ মানুষের মত হয় তাহলে ৫০০% 
ভাগ । অন্যান্য মান্রাতেও সেগুলি গ্রাফে চিহ্নিত করা সহজ । 

(৪) প্রশ্রাবলী - কতকগুলি প্রশ্ন অভবক্ষার্থা'র কাছে ধরা হবে যার উত্তরে 
সে হা” না" দিয়ে যাবে । তার সেই উত্তর দেওয়া থেকে বুঝে নিতে হবে, 
তার ব্যান্তত্ব ক ধরণের । তার জন্যে আগে থেকে প্রশ্ন ঠিক করে রাখতে 
হয়। প্রশ্নগুলো সাধারণত কি ধরনের হবে ? 

প্রথমতঃ, কতকগুলো পাঁরাস্থাতি চিন্তা করা গেল। এখন অভীক্ষার্থীর 
কাছে সেই শাঁরাস্থাতির কথা তুলে তাকে বলতে দিতে হবে কোনটি সবচেয়ে 
বেশী দ:ঃখময় বা অনুরূপ বা অনেকগুলোতে তাকে দাগ দিতে বলা হবে, 
তার থেকে তার মান'সক ঝোঁকের একটা পাঁরিচয় পাওয়া যাবে। 

এই সমস্ত প্রশ্নাবলী সব নিভরযোগ্য, কারণ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত 
হয়েছে যে বারংবার অভ৭ক্ষার উত্তর দিতে বললেও উত্তরের পরিবর্তন হয় না। 
তবে এর যাথাথণয (৬৪)10119 ) সম্পকে প্রশ্ন খুবই জঁটল। কারণ, প্রশ্ন 
করার সময় চিন্তা করতে হবে. এর উত্তর থেকে অভীক্ষার্থীঁর মনের বা ব্যন্তিত্বের 
কোন দিকটির পারিচয় চাওয়া হচ্ছে। যেমন কোন অভীক্ষার্থীঁ স্নায়বিক 
বোগগ্রস্ত ( বি৩॥1০96০ ' কিনা জানবার জন্যে যে ষে প্রশ্ন করা হয় সেগুলি 
বা সেই ধরনের পাঁবাস্থাতি তাদের এাঁড়য়ে যেতে দেখা যায়। 

তাছাড়া ব্যান্তর আগ্রহ ও ইচ্ছা এই ব্যান্তর নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী থেকে জানতে 
পারা যায়। সাধারণতঃ মানষের আগ্রহ নিম়লিখিত বিষয়ের যে কোনো 
একটিতে বেশী হয় £ 

ক) যাম্তিক' (থ। বাণাঙ্গক, (গ) বৈজ্ঞানিক, (ঘ) সাত্গনীতিক, 
(ঙ) সমাজকল্যাণমূলক, (চ) সাহিত্যিক, (ছ) শোঁজপক ইত্যাঁদ | 

নানাধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে তার আগ্রহটি কোন ?দকে তা জানতে পারা 
যাবে । সে সাধারণতঃ তার বিশ্রাম সময়ে কি করতে ভালবাসে 2 ছুটির দিন 
লেখাপড়া ছাড়া তার কি করতে ভাল লাগে বা কোন: কোন: জিনিস তার তৈরা 
করতে ভাল লাগে? এই ধরনের কতকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে তার বিষয়ানূরাগ 
ও আগ্রহ পরীক্ষা করা যায় । 

এইটা তার ভাবা বাস্তি নির্বাচনে সাহায্য করবে। সুতরাং শুধু ব্যন্তিত্বই 
নয়, প্রশ্নাবলীর একটা ব্যবহারিক দিক আছে এবং সেটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 


শিক্ষায় মূল্যায়ন ১৮৫ 


প্রশ্নাবলীর দ্বারা অভনক্ষার্থীর মানসিক অনরাগ বোঝা যায়। তার পক্ষে 
অর্থনোতিক সামাজিক মতবাদ, সমাজবাদ, পধজবাদ, জাতীয়তাবাদ বা 
আন্তজর্শাতিকতাবাদ-এর কোনটার প্রাত তার সমর্থন আছে সে সম্পকে" ধারণা 
মাধ্যমে তার ব্যান্তত্বের ও দৃভ্টিভঙ্গর পাঁরচয় পাওয়া ঘায়। 

কিন্তু একজনের উত্তরের সঙ্গে অপরের উত্তর মেলালে অনেক সময়ে 
তুলনামূলকভাবে তাদের আগ্রহ, অন:রাগ ও মতবাদ বোঝা যায় । 

(৫) উপাদান-বিশ্লেষণ (চ£8০:০ /1815519 ) ৪--আমরা বাক্ধিত্তের 
উপাদান বা 11810ও পায়ে ব্ন্ধিত্বে ১২টা এবং ১৬টা 718105-এর আলোচনা 
করেছি। সেইগ্‌লোকে আমরা 78০97 বা উপাদান বলে মনে করতে পার 
প্রত্যেকটি বোৌশিন্টযের উপর কতকগুলি করে প্রশ্নের উত্তর অভীবক্ষার্থাকে দিতে 
বলা হল, প্রশ্নগুলো এমন করে করা হবে যে, সেই 1৮৪০(0-টার ওপর তার 
ব্ত্তিত্বের পরীক্ষা হয়ে যাবে । এখন সেই প্রত্যেকটি 1৪০০1-এর উত্তর বেছে 
একটি 18%০(০1-এর সত্গে আর একাট 7:৪০10৮-এর সহগামতা বা অনবন্ধ 
1নণয় করা হল এই পদ্ধাতির অংশ বা প্রাক্রয়া । 

এইর.প একটি ৮৪০/০-এর সঙ্গে আর একট ৮৪০(০-এর অনুবন্ধ নিণ'় 
করার কারণ কি? কারণ হচ্ছে_ সাধারণতঃ 14০0০1-গ্াাল পরস্পর মিলিত 
হয়ে থাকে । এক একজনের মধে) এক একটি 8৪০০1 বা সংলক্ষণ দেখা যায়। 
আর একটা £৪০০1-এর সঙ্গে হয়ত অন্য একটার নিকট সম্পর্ক থাকতে পারে। 
এখন £৪%০1017 ৪17819515 প্রীক্রয়ায় পরস্পর 18০00-গুলোর সহানূবন্ধ নিয় 
করলে তার মধ্যে সমস্ত £৪০0-গুলো কিভাবে যুক্ত তা ধরা পড়ে। এই 
বিশ্লেষণের ফলে ব্যান্তত্বের কোনো সমস্যা আছে কিনা, তারও প্রমাণ পাওয়। 
যাবে । 

(৬. বাধ্যতাম;লক নরবাচন-পণ্ধাতি (£01০9-01)09109 76910108৩ ) ৪ 
অভীপক্ষার্থীদের দুটি বিকহ্প প্রশ্নের সামনে হাজির করা হয়-সেই দুটির মধ্যে 
একটি তাকে 'নর্বাচন করতৈ হবে। বিকল্প দুটো না হয়ে তিনটে হতেও 
পারে। এ তিনটির মধ্যে কোনটি তার কাছে সবচেয়ে ভাল লাগে? এখন 
এক-একটি চ6৪০$০: ধরে বাঁদ প্রশ্নগুঁল করা যায়-তাহলে বিকম্পগুলর মধো 
একই ধারা থাকবে - সুতরাং অভীগক্ষার্থী'র কাছ থেকে সেই সেই া1&1 সম্পকে 
বেশ পাঁরচয় পাওয়া যাবে। 

(৭) অবস্থাকালশন পরণক্ষা (50830100168) $২-অনেক সময় 


১৮৬ শিক্ষাবিজ্ঞান 


প্রশ্নাবলীর মধ্যে থেকে বাক্জিত্বের প্রকৃত ছবিটি পাওয়া যায় না। যেমন 
কারোর আত্মপ্রত্যয় জানবার জন্যে প্রশ্নাবলী দেওয়া হল-_-তার থেকে সে যাঁদ 
জানে তার আত্মপ্রত্যয়ের পরীক্ষা হচ্ছে তাহলে তার সাধারণ মানাঁসক অবস্থার 
পারচয় পাওয়া যাবে না। আবার যদ সে তা না জানে তাহলেও তার সেই 
উপাদানটির পরিচয় সে নাও দিতে পারে । অথচ তাব মধো হয়ত সেই 
উপাদানাঁটি বতরমান । 

সেইজনো এমন কয়েকটি অবস্থায় ছান্নকে পর বেক্ষণ বা পরীক্ষা করা হয়, 
ধার ফলে তার মানসিক চিন্নটি ভালভাবে প্রতিফলিত হতে পারে । 

যেমন আগের 'দিন ছাত্র একটা প্রশ্নপন্ন দেওয়া হল। বলা হল এর 
মধ্যে যে যে কথাটির উচ্চারণ তোমার জানা আছে, সেগুলোতে (৬) দাগ দাও, 
আর যেগুলোর উচ্চারণ জান না সেগুলিকে (৮) দাও। সে দাগ দিল। 
তারপর তাদের উত্তরের একটা কাঁপ নিজেদের কাছে রেখে (যাতে, তারা না 
জানে) পরের দিন তাদের উত্তরপন্লে তাদেরই নম্বর দিলে ছক দেখে । এখন 
কেউ হয়ত দাগ পাল্টে দিয়ে নিজের নম্বর বাড়িয়ে দেবে । এর থেকে তাদের 
সততার পকীক্ষা করা যেতে পারে । 

আবার শব্দকোষ পরীক্ষাতেও এই ধরনের পদ্ধাতি অবলম্বন করা যেতে 
পারে। 

















১ ৭ এ ৯ । 9 ঃ | ! 

রী 1---1 1 
রন রা ০ 
1০ :৮1৯1০1৮1৮151৯1 
«1০ :+1*1০1+1*:০1+1 


ধের্য পরশ্ক্ষাতে 91052810101) 76$1-এর উপযোগিতা আছে । সময়ের সীমা 
না রেখে অভপক্ষাথকে কোনো কাজ করতে দেওয়া হলে তার ধৈষের মান্লা 
জানা যায়। যেমন, তাকে বলা হ'ল উপরের ছকে প্রথমে ঘরাটতে ১*, তার 
পরেরটিতে ০ এবং তৃতনয়াটতে + দাও। -_তারপর কে কতক্ষণ এই কাজে 
[লঞ্ত থাকতে পারে সেটাই তার ধৈষের নিদেশিক হবে । 

একই অভীশক্ষার অন্যভাবে নিদেশি দিলে তার স্মৃতি ও ধৈর্য দুটিরই 
পরীক্ষা হ'তে পারে। 


শিক্ষায় মূল্যায়ন ১৮৭ 


(৮) প্রতিফলন পরাক্ষা (71০1০0৬6769 )-_-এটি মনোবিজ্ঞানীদের 
ব্যস্তত্ব পাঁরমাপনের সবশধুনিক প্রচেষ্টা । এতে বান্তিত্বের একটা সামগ্রিক রূপ 
পাওয়া যায়। কারণ, এতে যে কাঞ্জটি অভনক্ষার্থখণকে করতে হয়, যাতে তার 
মনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রতিফলন অভপক্ষা নানাভাবে নেওয়া হয় । 

(ক) রর্সা কালির ছাপ অভীক্ষা (চ01501/801। [20101 7950) ৪- 
একটি কাগজে কালির বিন্দু (19197 ) রেখে তাকে দু ভাঁজ ক'বে ঘষে দিলে 
একপাশে যেমন হবে, অপর পাশেও ঠিক সেই রকমই হবে । দুটো একসঞ্গো 
দেখতে কেমন যেন, এইবার সেইটি পামনে রেখে অভনক্ষাথথীঁকে যদ জিজ্ঞাসা 
করা যার-এটা দেখে কি বলে মনে হয় ১ সে চিন্তা করে একটা কিছ বলল । 
সেই কথাটি থেকে তার মনের অবস্থা বোঝা যাবে, যাঁদ গাতিশীল কোন বস্তুর 
থা বলে তবে ধরে নিতে হবে, তার মনের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা আছে 
ইত্যাঁদ-_ 

এইটির উদ্ভাবন করেন হারম্যান পপ (16হাগিইত।  বি91507801) 0) 
সুইজারল্যান্ডের আধিবাসী 'তান। তান এই রকম দশটি অশীক্ষা তৈরা 
করেছেন। সেই দশটি থেকে অভীক্ষা্থীর মনের প্রবণতা ও মানসিক গঠন 
বোঝা যাবে। 

তবে রণ হাড়া আরও অনেক ইত্করট- অভশক্ষা আছে এবং তনেকে এগুলো 
তেরী করে থাকেন । তবে এর উপযন্ত ট্রেনিং না থাকলে উত্তর থেকে কারোর 
মনের অবস্থা জানা যাবে না। 

(খ।) কাঁহনী-সংবোধন অভীক্ষা (10116708010 £১0967০6[91101) 105৫ 
বা সংক্ষেপে 2, &. 1০) £একটা কাডে একটা ছবি আছে । যেমন একটা 
ভাঙা বাড়ী, দরজাটা খিল দেওয়া, তাকের ওপরে একটা কধজো, একজন বধাঁয়সী 
মাহলা, যেন একট্র উত্তেজনাপূর্ণ । আর একটি মধ্যবয়সী মাহলা, তিনি 
কাঁদছেন যেন, একটি লোক ফুলপ্যাণ্টে বেল্ট পরাচ্ছে কি খুলে ফেলছে ঘরে 
অনেক জিনিসপন্র, আবছা । এই ছাঁবাঁট অভনক্ষার্থাকে দেখিয়ে বলা হল - এর 
গজপাটি লিখ । সে লিখলো । এই লেখা থেকে তার মন বোঝা যাবে । অনেক 
সময় আবার তার ব্যান্তিত্বের অনেক উপাদানের অনেক পাঁরিচয় পাওয়া যাবে। 

অথচ মজার ব্যাপার এই যে ছাবটির অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে; অন্য 
একট অভগক্ষার্রর গল্প হয়ত অন্য রকম হবে। এই 'বাভন্নতা থেকে তাদের 
মনের পরিচয় পাওয়া যাবে । 


১৪৮ 1শক্ষাবিজ্ঞান 


আবার এরকমও হতে পারে-_একাঁট গল্প আরম্ভ করা হল, ?কন্তু 
অভক্ষার্থীকে বলা হয় সেটা শেষ করতে । সে শেষ করল, তার থেকেই তার 
মনের গতি বোঝা যাবে । সেই গজ্পাঁট আবার আর কাউকে শেষ করতে বললে 
সে অন্যরকম ভাবে শেষ করবে, তবে একজন অভক্ষার্থীর উত্তর অপরকে 
শুনতে দেওয়া হবে না। 

অন্য আর একরকম অভপক্ষার দ্বারাও অভীশক্ষারথ+'র মনের পরিচয় পাওয়া 
যেতে পারে । একটি অক্ষর অতক্ষার্থকে বলা হল এবং সেই অক্ষর শুনেই 
তার কোন কথা মনে পড়ে তা বলতে দেওয়া হল । 

গা শব্দান্ষত্গ অভপক্ষা (৯010 55901900011 7651) 8 
অভীপক্ষার্থীঁকে বিচ্ছিন্নভাবে একটা একটা কবে কতকগুল শন্দ আগে শঠওনয়ে 
দেওয়া হল। প্রতিটি শন্দ শোনাবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে--“কোনা 
তোমার আগে মনে আসে 21 এতে কোনটা উত্তর দিচ্ছে এবং উওর দিতে সে 
কত সময় ?নচ্ছে দুটোই লক্ষ্য করা হবে। যে কথাটি বলছে সেইটি তার মনে 
আসছে ; কেন সেইটিই মনে এলো ? তার থেকে সেই শব্দটর অথেরি সঙ্গে 
[নিশ্চয়ই তার মনের একটা সম্পরব আছে । আর যাঁদ সেটা বল.তে দেরী কবে 
তাহলে বলতে হবে সে বলতে চায় না; কেনচায় নাঃ এ-থেকে তার মনের 
০07101০% বা ভটের পরিচয় পাই । জটাটি কঃ না, এটি হ'ল মনের 
অন্তাঁনণহত 1৮ন"তা যা বাইরে প্রকাশ না পেয়ে মনে মনেই আমন গেড়ে বসেছে 
এনং যা তার চিন্তাশান্তকে প্রভাবিত কৰেছে। 

এছাড়া অসম্পূণ* কোনো চিতকে সম্পূর্ণ করতে দিয়েও অভীক্ষাথীরি 
বাক্তিত্বের পারমাপ করা যায়। 
আলোচনা-_- 


বরমান সমাজে মূল্যায়নের তাৎপর্য স্বীকৃতি লাভ করেছে । তাই 
পরীক্ষার পরিবর্তে মূল্যায়ন কথাটি আঁধিক প্রচলিত, কারণ মূল্যায়নের পরিধি 
অনেক বিস্তীর্ণ । আর এই মূল্যায়নের বিবর্তন ঘটেছে শিক্ষাবিজ্ঞানের নতুন 
দিগন্ত আঁবিজ্কারের সঙ্গে সঙ্গে । ভিন্ন ভিন্ন অভনক্ষা, মূল্যায়ন-পদ্ধাতি ও 
প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে । বতমান মল্যায়নের মধ্যে তাই কয়েকটি বিশেষত্ব 
লক্ষ্য করা যায়। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর বিষয়জ্ঞান, নৈপুণ্য ও ক্ষমতার পাঁরমাপ 
না করে শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থর আচরণে কি পাঁরবর্তন আসছে তারও 
পাঁরমাপ করা মূল্যায়নের উদ্দেশ্য । সংক্ষেপে বলা যায় তথ্যজ্ঞান, দক্ষতা ও 


শিক্ষায় মূল্যায়ন ১৮৯ 


ব্যক্তিত্ব বাচ্ছিন্নভাবে পাঁরমাপ না করে মূল্যায়ন, সংব্যাখ্যান, শিক্ষাথ+-জগবঝনের 
প্রগাতি ও সামগ্রিক পারপ্রেক্ষিতের মধ্যে অর্থপর্ সংগতি উপলম্ধির পথে 
সহায়তা করে। 

মানাসক শান্তর বশ্লেষণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সচনা 
করেছে । ব্যাক্তিগত ও দলগত ভাবে শিক্ষার্থীর অন্তানণহত শন্তর ক্রমাবকাশের 
প্রক্য়ার ওপর আলোকপাত করতে মূলায়ন তৎপর হয়েছে । তারই ফলে 
শিক্ষার ভিন্ন (ভিন্ন উপাদানগুলকে কভাবে শিক্ষার্থীর প্রগাতর দিকে উদ্দিষ্ট 
করা যায় সোঁদকে দৃষ্টি পড়েছে । ক্লমপাঁরবভনশঈীল শিশুর আচরণ মাপার 
জন্য ধারাবাহিক প্রগ্গাত-পন্রের ব্যবহার প্রচালত হয়েছে । এইসব প্রসেস্টার 
ফলে শক্ষাবিজ্ঞান যথেষ্ট সমৃদ্ধি লাভ করেছ । নতুন নঙন শিক্ষাসংক্রান্ত 
গবেবণার মূল্যায়নের পদ্ধাতি বৈচিগ্যময় হয়ে উঠেছে ও শিক্ষকের ভুমিকায় 
পারবর্তন আনছে । তাই আজ সমগ্র 'বদ্যালয়-জববনকে কেন্দ্র করে শিক্ষাথ+র 
ক্রমপারণ?ত সম্পকে পাঁরিক্পনা নেওয়া হয় । সেখানে আছে পাঠক্রম, অনান্য 
কাষক্রম ও সামাগ্রক পাঁরবেশের ভূমিকা । শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আভিভাবক 
এই তিনটি মানাঁংক উপাদান শিক্ষাজগতে যে বিশেষ আসন গ্রহণ করেছে তারই 


4৮০ 


ফলশ্রতি হসাদে আমরা পাই শিক্ষা 'বজ্ঞানের নতুন পদক্ষেপকে । 


| 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
শিক্ষা-পরিবেশ 
১। শিক্ষা-পরিবেশ ও শিক্ষাবিজ্ঞান-- 


শিক্ষায় পারবেশেব গুরুত্ব সম্পকে আজ কারও মনে সংশয়ের অবকাশ 
নেই । পাঁরবেশের প্রভাব যে কোনো ক্ষেত্রেই দনিবার । পাঁরবেশ থেকে 
শিক্ষার্থা যে অভিজ্ঞতা আহরণ করে তা তার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে । 
বত'মানে পারিবেশ সম্পকে চেতনা ও দৃষ্টি ক্লমশই সজাগ হচ্ছে । পরিবেশই 
পরীক্ষাথসর আচরণ ও বান্তত্বকে নিয়ন্িত করে । আর এই পরিবেশ রচনায় 
শিক্ষকের, অভিভাবকের ও সমাজসেবীদের যথেষ্ট ভূমিকা আছে । পাঁরবেশকে 
নানা পর্গায়ে ভাগ করা যায় । তার মধ্যে আছে গৃহপাঁরবেশ, গোম্ঠবপাঁরবেশ, 
[বদ্যালয়পাঁরবেশ ও সাংস্কৃতিক পাঁববেশ | প্রত্যেক পারিবেশই শিক্ষার 
জশবনে প্রভাব বিদ্তার করে । কেবল পাঁরবেশই নয়, পরিবেশকে কিভাবে 
কাজে লাগানো হয়, অথনৎ পাঁরবেশের সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়ার ওপল 
1শক্ষার্থর ক্ুমপাঁরণাতি 'নভর রে । অনেক সমর দেখা যায় যে' ধনী ও 
সম্ভান্ত পরিবারে জন্মেও কোনো শক্ষারথথীনি বিকাশ সম্পূর্ণ হয় না। আবা৭ 
কখনো দখন ও প্রাতকূল পাদিবেশের মধো থেকেও অনেকে জঈবনে উল্লাতি করে। 
এর থেকেই বোঝা যায় যে শিক্ষাথী সহলাত শান্ত ও প্রবণতা, দণঞ্টভাঁঙ্া ও 
বান্তত্ব ঘতখানি তার বিকাশের জনা দায়শ ; পাঁরবেশও তার বিকাশকে পণেতার 
পথে নিয়ে যেতে সহায়তা করে বা অন্তরায় হয় । তাই ধুটিকে আলাদা করে 
দেখলে চলবে না. এই দটর প্রভাবকে সামগ্রিকভাবে দেখে শিক্ষার পাঁরকজ্পনা 
নিতে হবে। 

একট বিদ্যালয়ের শ্রেণখতে আমরা যে সব শিক্ষারথদের পাই তাদের মধো 
আছে সব রকমের 'শক্ষার্থী । কেউ আসে ধনী পাঁরিবার থেকে, কেউ বা দীন- 
দাঁরদ্র গহপরিবেশ থেকে । কারও বংশ সম্ভ্রান্ত, আবার কারও সমাজের আভি 
নিয়স্তরের বংশে জন্ম । তাই একট শ্রেণীতে পাঁরবেশ ও পটউভূমিকার বৌঁচত্া 
থাকাই স্বাভাবিক । আর সে কথা মনে রেখেই তার্দের শিক্ষা দিতে হবে। 
গৃহপরিবেশের প্রভাব খুবই প্রবল বলে মনে হয়। যে পাঁরবেশে শিক্ষার্থীর 


[শিক্ষা-পাঁরবেশ ১১১ 


শেশব আঁতবাহিত হয়, যে ভাবে সে লালিত-পালিত হয়, পাঁরবারের লোকজন 
যেভাবে শিশ:র প্রাতি ব্যবহার করে তার ওপর শশুর ব্যন্তিত্ব অনেকখানি 1নভর 
করে। যে পারবারে শান্তি, ্বভাব ও সম্প্রীতি আছে সেখানে ?শশ্‌ হয় বিনয়খ, 
তৃপ্ত ও সুখী । আবার যে পাঁরবারে 1ববাদ-বিসম্বাদ, সংঘর্ধ লেগে থাকে 
সেখানে শিশ:র ব্যা্তৈত্ব সুষ্ঠুভাবে গড়তে পারে না। তাই এই গহপারবেশকে 
উপেক্ষা করা যায় না। কিভাবে এই পাঁরবেশকে অন্কল করতে সহায়তা কৰা 
যায় এই প্রশ্ন নিভর করে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধো সহযো'গতার ওপর । 
এইজন্য শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনার অবকাশ 
থাকা চাই । 'বদ]ালয়ের কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষক- অভিভাবক দিবস বা উভগ্ন 
পক্ষকে 'নয়ে মাঝে মাঝে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা থাকলে তা ?শক্ষার্থীর 
পক্ষে অনুকুল হয় । শিক্ষক অভিভাবক উভয়েই যাঁদ 1শক্ষার্থ'র কলাণ চান, 
উভয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর মঙ্গল সাধিত হতে পারে । এইরপ বিশ্বাস 
ও পারস্পাঁরক 'নিভভরতা থাকলে 'শক্ষায় পাঁরবেশ রচনার স্ুৃবিধা হয় । 

একটা কথা শোনা যায় যে. 1বদ্যালয়ে শিক্ষার্থী যা শখে আসে, ঘরে এসে 
তা ডুলেযায়। যেন পরস্পরবিরোধী মল্যবোধ জা।গয়ে 'দয়ে গহ ও বিদ্যালয় 
ণশক্ষার্থীর মনে বিভ্রম স:্টি করে । আর তার ফলে শিক্ষার্থার ওপর শিক্ষক 
[বদ/লয়ের প্রভাব ক্ষু্র হয়। শ্ক্ষাবিজ্ঞনের কাজ হলো, এই বরোধকে 
বাময়ে এনে সামগ্রিক পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য 1বধান করা । 

[শক্ষাকে মাধ্যম করে আভিভাবকদের মধ্যে উপ্য-ন্ত মানাসকতা ৬ দ.জ্টভা্গ 
গড়ে তুলভে গেলে চাই শিক্ষকদের ও সমাজসেবীদের নেতৃত্ব । আছ শিশু 
1কশোরদের 1শক্ষার পারকলপনা [নতে হলে সঙ্গে সঙ্জে বয়স্কদের শিক্ষার কথাও 
ভাবতে হবে। এমন অনেক আভিভাবক আছেন খারা শিশুকে বিদ্যালয়ে 
পাঠিয়েই দায়ত্বমুন্ত হতে চান। তাছাড়া শিক্ষাজগতের সঙ্গো তাঁদের কোনো 
সম্পকই নেই । এই সব অজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ অভিভাবকদের জনা জনাশক্ষার 
ব্যবস্থা করার বিশেষ সার্থকতা আছে । যাতে তাঁরা নিজেব সম্তানদের 
শিক্ষায় অনুরাগী হন ও শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতার 'ভীঁক্জতে কাজে এাঁগয়ে 
আসেন তার জন্যে অনুকূল এক বাতাবরণের সৃষ্টি করতে হবে। এই জন। 
কখনো কখনো আলোচনা, বিতকর্সভা, আলোক চিত্ত, শিক্ষাপ্রদর্শনী ইত্যাদি 
নানার্প মাধ্যমের প্রয়োগ করলে জুফলের আশা করা যায়। গৃহপাঁরবেশের 
উন্নয়নে আঁভভাবকের দায়িত্ব অনেকখাঁন। যাতে শিশু স্নেহ ও সমাদর পায়, 


১৯২ শিক্ষা বিজ্ঞান 


যাতে পাঁরবারের মধ্যে সে তৃগ্ধ থাকতে পারে তার জন্য পাঁরবারের সকলকেই 
তার আবেগগত প্রয়োজনের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে । সেষেন মনে কর যে, 
পারবারের সকলের কাছে সে আদৃত। অনাদর, উপেক্ষা শিশুর ব্যন্তিত্বের 
'বকাশকে ব্যাহত করে। ব্যাপ্তত্বের বকাশে সহায়তা করতে হলে শিশুকে 
বশজে উৎসাহ দিতে হবে এবং শিশুর সামর্থ্য অনুযায়ী কিছু কিছ দায়ত্থ 
নেবার জন্যে প্রেরণা দিতে হবে ; তবেই তার ব্যন্তিত্বের স্কুরণ হবে ও দায়িত্ব 
বোধের উন্মেষ ঘটবে । তার আত্মপ্রত্যয় জাগাবার জন্যও শিশুকে সাফল্োর 
দিকে এঁগরে দিয়ে ভার কৃতিত্বের জনা তাকে পুরস্কৃত করতে হবে, তবেই তার 
আত্মপ্রত্যয় ভাগবে। এমাঁন ভাবে অধ্যবসায় ও উচ্চাকাক্ক্ষা তার মধ্যে শৈশবে 
অগ্ভন করতে সহায়তা করলে শিশুর ভাবষ্যৎ জীবন ফলপ্রসূ হবে । তাই দেখা 
ধায় গহপিবেশের ওপর শিক্ষার ব্স্তিত্বের বকাশ অনেকখানি নিভর করে। 
নংক্ষেপে ধলা যায় যে, গৃহপাঁরিবেশ ধত আনন্দের হবে ততই 'শিক্ষার্থ তা থেকে 
বস আহরণ করে পাঁরপস্ট হবে। 

1বদ্যালয় জীবনে শ্রেণীপাঁরবেশের প্রভাবও কম নয় ॥ শ্রেণীপরিবেশ বলতে 
বোঝায় শ্রেণীর সামাগ্রক পারিস্থাতি ও পারবেশ। ব্যাক বোর্ড (91501 
১০৫) থেকে শুর করে চার্ট (0:07), নকশা, মডেল ও এমনি আরও 
অনেক আাবাচাক্ষব সহায়তায় শিখনের কাজাট সুগম হয় । অবশা এই পাঁরবেশ 
ন্চনা করতে গেলে চাই শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে সহযোগিতা । 
আ/নক স্ময় দেখা যায় যে, বিদালয়ে শিক্ষার সাধারণ উপকরণেরই অভাব । 
যেমন ব্লাকবোর্ড গ্লোব ইতাদি। এই সব উপকরণ প্রস্তুতির জনা যদি 
1বদযালয়ের কতৃপক্ষ ছাত্রদের সহযোগতায় অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তাহলে 
অজ্পবায়ে শিক্ষণের মূল উপকরণগুলির অভাব হয় না। রব্যাকবোড ছাড়াও 
ম্যাপ- (181 প্রর্ভীতি অন্যান্য উপকরণও বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের 
সহযোগিতা নিয়ে তৈয়ার করানো যায়। বিদ্যালয়ের প্রাচীর পন্ত, হস্তাঁলাখিত 
সাহত্যপাত্রকা, ছোট ছোট প্রদশণনী ইত্যাদ সরঞ্জাম পাঁরবেশকে সমৃম্ধ করে। 
কেধল উপকরণই নয় বিদ্যালয়ের কার্যক্লমও সামীগ্রক পাঁরবেশকে প্রভাবিত করে । 

খেলাধূলার আনন্দ আলোচনার অনুষ্ঠান, জন্মাতথ পালনোংসব ও 
অন্যান্য অনুষ্ঠান বিদ্যালয় জীবনে প্রাণসণ্গার করে । বিদ্যালয় জীবনের 
মানাবক পাঁরবেশই সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। এই পাঁরবেশের উন্লাত সাধন 
করতে গেলে চাই প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক ও 'শক্ষার্থর মধ্যে 'নাবিড় সহযোগিতার 
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সম্পর্ক। পরম্পরের প্রতি [বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এই সহযোগিতা গড়ে 
উঠবে। এইখানেই শিক্ষাবিজ্ঞানের বিশেষ ভুমিকা আছে । মানাবক শান্তর 
পূণ প্রকাশ ঘটাতে গেলে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার সম্পক" গড়ে তোলা প্রয়োজন । 
আর তা সম্ভব হয় যখন পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া সম্পূণ্ণ হয়। বাস্তিগত 
মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকলেও সামাগ্রক স্বার্থে একটা বোঝাপড়া আনা 
বোধ হয় অসম্ভব নয়। 

শ্রেণীপারবেশের বৈচিত্র্য আনতে গেলে শিক্ষার্দের মধো ভাববিনিগয়ের 
স্যোগ বাঁড়য়ে দিতে হবে। যাতে তারা পারস্পরিক সহযোগতার ভিক্তিতে 
আলোচনার মাধ্যমে অভিজ্ঞতার ?বানিময় করতে পারে, শ্রেণধর মধ্যে সেরপ 
অবকাশ সৃম্টি করতে হবে । কখনো প্রতিযোগিতা, কখনো সহযোগিতা, কখনো 
পুরস্কার, কখনো বা (তিনস্কার সুবিধামত যে কোনো মাধ্যম অবলঘ্বন করে 
শেখার কাজ স্ভরগম করতে হবে । শিক্ষাবজ্ঞানের প্রয়োগে শিক্ষার পাঁরবেশকে 
অনেক সমৃম্ধ করা যায়। প্রথমতঃ, তার বান্তব ও শিক্ষাগত পাঁরবেশের 
উন্নাতির জন্য শিক্ষার উপকরণকে ও শ্রেণীকক্ষের রূপকে উন্নত করা সম্ভব । 
যেমন শ্রেণীর মধ্যে মহাপুরুষদের ছবি ও উত্তি, নানারকম চিন্ন ও চার্ট সংযোজিত 
বরলে শ্রেণর পাঁরবেশ অনেক অনুক্ল হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় 
আগ্রহ জন্মায় । শিক্ষার্থাদের মধো পারস্পারিক সম্পকণকে যতই !নাবিড় করা 
ধায়, যতই তাদের প্রকাশের ইচ্ছা প্রধল হয় ততই শ্রেণীর পারবেশ শিক্ষা ও 
1শক্ষণের পক্ষে অন.কুল হয়। সনগ্ত শ্রেণী একাঁট স্বাস্থ্যকর গুঞ্জনে মুখর 
হয়ে ওঠে । অবশ্য এই পাঁরবেশ রচনার জন্য শিক্ষকের ভূমিকা গুর্ত্বপূণণ | 

শ্রেণর বাইণে সমগ্র 'বদ্যালয়ের পারবেশের ওপরও অনেক! কছ 'নিভ'র 
করে । যাঁদ বি্দ্যালষের পাঁরবেশ সুন্দর হয়, আনন্দময় হয় তবে ত শিক্ষার্থীদের 
মনোরঞ্জন করে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। 
খেলাধূলা, উৎসধ আয়োজন, মেলা, মজলিস প্রদর্শনী ও অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন 
আনন্দময় পাঁরবেশ কেবল শিক্ষার্থীদের প্রাণেই উদ্দীপনা জাগায় না, সমগ্র 
(শক্ষার পাঁরবেশকে সম্‌দ্ধ করে । তাই দেখা যায় যে, এই সব পাঁরবেশ রচনা 
করতে গেলে সহযোগিতা ও নেতৃত্বের প্রয়োজন । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
প্রীত ও শ্রদ্ধার সম্পক শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব ও 
বদ্যালয়-জশবনকে বোণন্্যময় ও উন্নত করে। শিক্ষাবিজ্ঞানের কাজ হলো এই 
সামীগ্রক পাঁরবেশের উন্নাতি সাধন করা । কখনো মনস্তাত্তিক, আবার কখনো 
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বা সামাজিক ভন্ভিতে শিক্ষাবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করে তার প্রয়োগ করলে এই 
পরিবেশ রচনা আরও সহজ হয়। 

বিদ্যালয়ের সঙ্গে গোম্ঠীজীবনের যোগস্ত্র রচনা করাও শিক্ষার অন্যতম 
লক্ষা । তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে এমন অনেক প্রদর্শনী ও আলোচনার 
ব্যবস্থা করা যায় যাতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকরাও যোগ দিতে পারেন । 
গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা গণমান্য লোক তাঁদের মাঝে মাঝে বিদ্যালয়ের উৎসব 
আয়োজনে আমন্ত্রণ জানালে বিদ্যালয়ের সামাঁজক জীবন সমদ্ধ হয়। 
বিদ্যালয়কে গোহ্ঠী ও সমাজের প্রত্যাশা পূরণ করতে গেলে সমাজ থেকে বিচ্ছি্ন 
হয়ে থাকলে চলবে না। যেমন শিক্ষককেও সমাজজীবনে বিশেষ ভূমিকা নিতে 
হবে, তেমনি বিদ্যালয়েরও সমাজের কেন্দ্রুবিম্দ্‌ হিসাবে একটি ভূমিকা আছে । 


২। বংশগত ও পরিবেশ 


মানবজীবনে প'রবেশের প্রভাব যেমন প্রকট তেমন সংস্কার ও বংশগ্াতি 
জীবনকে প্রভাবিত করে । আপোক্ষক গুরুত্ব কার বেশী এ নয়ে আজও 
বতকেরি অবকাশ আছে । বংশগতির রহস্য আজও সম্পূর্ণরূপে ভদঘাটিত 
হয় 'ন। 1কম্তু সে যাই হোক ব্যান্তগত পার্থক্যের কারণ নিধারণ করতে গয়ে 
বংশগাঁতি ও সহজাত সংস্কারের দিকে দ্ম্ট পড়ে । মনে প্রশ্ন জাগে একই বংশে 
জন্ম নিয়ে, একই পাঁরবেশে মানুষ হয়ে ব্যন্তিতে ব্যান্ততে এত পার্থক্য কেমন 
করে সম্ভব হয়! তাই আজও পষন্ত বংশগাঁতি ও পাঁরবেশ মানবজীবনে 
উভয়ের প্রভাব স্বীকৃত হয়েছে । কিন্তু কার কতখানি গুরুত্ব তাব কোনো সাঁঠক 
মূল্যায়ন হয় 'নি। অব্শা শিক্ষায় বংশগাতর তাৎপর্য থাকলেও তার ওপর 
বৈশিষ্ট্য 1নয়ে শু জন্মায় তাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের কোনো উপায় 
নেই। বংশগাতি বলতে আমরা বুঝি পুবপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বা 
আঁজত দৈহিক ও মানাসক বৈশিষ্ট্যের সমম্বয় । আর এই পূর্বপুরুষ বলতে 
কেবল মা বাধাই নন, তারও ওপরে অন্যান্য পুবপ2রষদেরও বোঝায় । যেমন-- 
ঠাকুরমা, প্রাপতামহ ইত্যাঁদ । কার কাছ থেকে কতখানি বৈশিন্ট্য নবজাতক পাবে 
তা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে । আজ কৃত্রিম উপায়ে মান্বশিশর 
জন্ম দেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত আবিচ্কারের এমন কি জন্মাবার আগে দৈহিক 
ও মানাঁসক বোঁশল্ট্যের সীমিত নিয়ম্ত্রণের চেষ্টাও চলেছে । এই পারপ্রেক্ষিতে 


শিক্ষা-পারবেশ ১৯৫ 


মানব-সমাজ আগের মতো সংস্কারকে সম্পূর্ণভাবে অদ্বধকার করতে না পারলেও 
অন্ততঃ তাদের প্রভাবকে নিয়াম্মত করার জন্য এক 'নরলস প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা 
যাচ্ছে । তাছাড়া 'শিক্ষার ক্ষেত্রে পারবেশকে যতখানি সম্ভব কাজে লাগাবার জনা 
[ভিন্ন 'ভিন্ন উপায় ও পাঁরিকঞ্পনা অবলম্বন করা হয়েছে । পারবেশ বলতে 
আমরা বি ব্যান্তীকে যা পাঁরপূর্ণভাবে পারবোঁন্টত করে আছে। এই প্রসথ্গে 
স্টোন 9100176 ) বলেছেন - 4161051101010610 15 58 5811 (0181 01 811 111৫ 
501177001911015 76015৬6৫ 0৬ 70) 10011001181 ি0]) 00111 1111 0681017,৮ 
এই পাঁরবেশ সারাজীবন উত্তেজকের কাজ করে এবং বেচন্ন্যময় আভিজ্ঞতান 
খোরাক কোগায়। তাই কোন: পাঁরবেশ কতখানি প্রভাব বিস্তা? করবে তা 
[ভর করে কেবল পাঁরবেশের উপরই নয়, ব্যান্তুসত্তার উপরও । কেউ বা দুঃখে 
ভেঙে পড়ে, আবার কেউ দুঃখ থেকে শান্তি আহরণ করে । তাই পাঁরবেশকে, 
কেবল এককভাবে 'চন্তা করলেই চলবে না, বান্তসত্তা ও পারবেশ উভয়কেই 
গ্রাথত করে "ক্রয়া প্রাতীক্রয়ার (ভিত্তিতে শিক্ষার কাজে লাগাতে হবে । 

পাঁরবেশ দুভাবে মানবজীবনকে প্রভাবিত করতে পারে । যখন মানবশিশু 
ভূমিষ্ঠ হয় ।ন, যখন সে মাতৃগভে” তখনো পাঁরবেশের প্রভাব লক্ষা করা যায়; 
আবার ভুমিষ্ঠ হবার পর বে পরিবেশে সে লালত-পালিত হয় তার প্রভাব 
সুগ্পন্ট হয়ে ওঠে । যতই মানবশিশু বাড়তে থাকে ততই সে ভিন্ন ভিন্ন 
পাঁরবেশ থেকে 1ভল্ন ভিন্ন আঁভজ্ঞতা আহরণ করে। এই আঁভিক্্রতাই হল 
শিক্ষার সামগ্রী, আর সেই অভিজ্ঞতাকে যতই সমংঘ্ধ করা যায় ততই শিক্ষার পথ 
প্রশস্ত হয় । ভন্ন 'ভন্ব পরিবেশ থেকে জীবনের এক এক স্তরে মানবাঁশশু 
এক এক রকম প্রয়োজন মেটায় । কখনো বাবা মার কাছ থেকে সে তার 
আবেগময় জীবনের চাহিদা মেটাবার জন্য হাত বাড়াতে থাকে আবার কখনো 
বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, পাঁরজন এদের কাছ থেকেও সে তার পাথেয় আহরণ করে 
1নতে চেষ্টা করে। একাঁদকে অন্তরের তাগিদ, অপরাদকে চলবার জন্য 
প্রস্ডত-দুই দিকেই পাঁরবেশ মানুষের সহায়তা করে। পাঁরবেশ নালা 
ধরনের হতে পারে । যেমন--গৃহপ্পারিবেশ, বিদ্যালয়পারবেশ, গোষ্ঠী পাঁরবেশ, 
সমাজ-পাঁরবেশ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ । 


গুম অধ্যায় 


শিক্ষা-গবেষণা 
১। শিক্ষায় গবেষণ। ও শিক্ষাবিভ্ভান 


যে কোনো বিজ্ঞান গবেষণালব্ধ নতুন নতুন তথ্যের সম্ভারে সমহদ্ধ হয় । 
শিক্ষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । শিক্ষাকে বিজ্ঞান হিসাবে দ্বীকীত 
[দিতে গেলে তার বৈজ্ঞানিক ভত্তিকে স্বীকার করেতেই হবে। শিক্ষার যে 
তিনটি ভিত্তি আছে তাদের অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, তত্ত ও গবেষণা 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন [দগন্তের উন্মোচন করেছে । আঁধকাংশ গবেষণায় দেখা 
যায় শিক্ষার মনস্তাত্ত্বক ভীত্তকে অবলম্বন করে । যেমন বর্তমানে শিখন ও 
শিক্ষণের ক্ষেত্রে এখনও গবেষণা চলছে । আচরণবাদীদের দস্টিকোণ থেকে 
শিক্ষাকে যাঁরা দেখছেন তাঁদের ।বশেষ দায়িত্ব রয়েছে । যে সব অনমানের 
'ভাত্ততে তাদের শিক্ষাসত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার পেছনে অনেক পরাক্ষা- 
নিরীক্ষা, অনেক গবেষণা রয়েছে । শিখন একাট জটিল মানাসক প্রক্রিয়া । তাই 
এই ক্ষেত্রে গবেষণার প্রভূত অবকাশ আাছে। সাম্প্রীতিককালে শ্রেণপাঠনের ক্ষেত্রে 
যে সব গবেষণা হয়েছে তার আধকাংশই শিক্ষায় প্রেষণার সমস্যা নিয়ে । ঠঞ্চভাবে 
শক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণার সণ্চার করা ধায় এই 'শয়ে বহু পরণীক্ষা- 
নরীক্ষার অববাশ আহে । াবশেষ করে কেবল বাঁক্তগতভাবে নয়, দলগ তভাবে 
বান্তর ওপর দলের প্রভাবকে কে'দ্রু করে 1ভন্ন ভিন্ন পদ্ধাতি বা শিক্ষণ-প্রণালীর 
উদ্ভব হয়েছে । ইংরাঞ্জীতে একে বলা যায় 2০৪ ৫১1210)০5. দেখ। গেছে যে 
উপযুস্ত পাঁরবেশ রচনা করতে পারলে শিক্ষা ও িক্ষণের কাড অনেক সহজ হয়ে 
আসে। তাছাড়া 'শক্ষারথথীদের নজেদে মধ্যে যে ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া ও ভাবের 
বনিময় হয় তাকে ঘরেও অনেক পরীক্ষা 'নরণিক্ষা করার প্রয়োজন আছে । 

[শিখন ও শিক্ষণের ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অনেক দিক আছে যা এখনও 
উপেক্ষিত। যেমন শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের উন্মেষ । যেষেমন ব্যান্তত্ব 'নয়ে 
জন্মায় তার কিছুটা পাঁরমার্জন করা সম্ভব ?িনা তা পরীক্ষা করার জন্য 
পাশ্ডাত্যে বহু গবেষণা হয়েছে । বিশেষ করে জড়ব্যদ্ধ ও বিকৃত ব্যান্তত্ব নিয়ে 
যারা জন্মায় তাদের কিভাবে সমাজের উপযোগী করে তোলা যায় তা নিয়ে 


শিক্ষা-গবেষণা ১৯৭ 


স্থইডেন ও আমোরিকায় প্রচুর গবেষণার কাজ শুবু হয়েছে । শিক্ষায় নিদেশের 
ক্ষেত্রেও (5৫00০81101791 £01021706 ) ইংলশ্ডে ও আমোরিকায় [কিছুদিন আগে 
অনেক গবেষণা হয়ে গেছে । কলে কোন কোন মানসিক শান্ত বা বাস্ত 
শিক্ষার বত্তিগত ন্লীবনে ও শিক্ষায় সাফলা এনে দেয় সে সম্পকে যথেষ্ট 
গবেষণালদ্ধ তত্ত্বের নিদেশি পাওয়া গেছে । 

এক একটি দেশে এক এক বিষয়ে শিক্ষায় গবেষণা উাদ্দঘ্ট হমেছে। যেমন 
এককালে ইংলন্ডে বাদ্ধি [01611180106 ) ও তার স্বর্প নিয়ে 051, ৪1 
প্রমূখ শিক্ষাবিদগণ বাপক গবেষণা করেছেন । পনে বাক্তত্ব নিয়ে 159970ং 
প্রমূখ গনোবিদগণ বাক্তত্বের প্রকাৰ ও বস্তার 1নয়ে বিচাববিশ্রেষণ করেছেন । 
তেমাঁন আমেরিকায় 0৪110114110 প্রমথ মনোবিজ্ঞানীদের বান্তত্ব-বিষয়ে 
গবেষণা মনো বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে । আগ্রহ ও বিষয়ানুরাগের 
ওপনও বতর্মানে দই দেশেই অনেক কাজ হয়েছে । তার গধো 50০08) 
11700150100] প্রমুখ মনীষীদের গবেষণা বিশেষ তল্লেখযোগা । এ 
ছাড়াও 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের 'বাভিম্ন ক্ষেত্রে দেশে বিদেশের িল্ল ভিন্ন শাখায় 
গবেষণা চলছে । বিশেষ করে আক্ত শিক্ষায় নেতৃত্ব (15800151717 11 
০৫7,080101) "। গোষ্টীজীবন ও শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, অনগ্রসরদের জনা "শিক্ষা, 
[বিকলাঙ্গ ও কুড়বদ্ধদেল জনা শিক্ষা ইতাদ শিক্ষার ভিন্ন ভিম দিকে বিবিধ 
ধানায় পরীক্ষা-ীনরীক্ষা চলেন্ছে | এই সব গবেষণা বখন সম্পূর্ণ হলে তখন 
তা 'শক্ষাবজ্ঞানের ভাণ্ডাবকে পণকবে হলবেো। 

কেবলমাত্র শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানই নয় শিক্ষার সামাজক দিনকে কেন্দ্রে করেও 
আভা অনেক রকম গবেষণা শুরু হয়েছে । বহুদিন শিক্ষার এই দিকে বিশেষ দঙ্টি 
দেওয়া হয ন, কন্তু আজ শান তা উপেক্ষিত নয় ; বরণ শিক্ষা এই দিকাঁটি 
ব্তমানে 'ষ বিশেষ তাংপযপ্পূ্ণ এবিষয়ে সংশয়ের বিশেষ হবকাশ নেই । 
ধশক্ষাকে কিভাবে সমাজের কলাণে ?নয়োজিত কবা যায়, কিভাবে বিদ্যালয়ভীবনে 
সামাঁজকশকরণ সম্ভবপর হয় এইসব বিষয়ে আজ 'শক্ষাধিদদের দষ্টি 
পড়েছে । 

শিক্ষাক্ষেত্রে সমাজের প্রভাব এবং সমাজে শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন 
গবেষণার অবকাশ আছে । যেমন ফিভাবে সমাজ ও গোষ্ঠীর প্রত্যাশা ও 
প্রয়োজন মেটাবার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠক্রম প্রণীত হবে তাও গবেষণা-সাপেক্ষ । 
ইংরেজীতে একে বলা হয় ০10911/) 06৬৫1000061. এই নিয়ে ভারতবর্ষের 
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ও বিশ্বের নানা গবেষণা সংস্থায় অনেক পরাক্ষা-[নরীক্ষা হয়েছে । দেখা গেছে 
পাঠক্রমকে ভিত্তি করে শিক্ষার্থর ব্যাক্তত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করতে হলে 
চাই স্গাবন্যস্ত, সুসংহত ও সুসামঞ্জস পাঠক্রম । তার মধ্যে কেবল তন্ত্র ও তথ্যই 
থাকবে নাঃ সেখানে থাকবে জীবনের সামগ্রিক আঁ5জ্ঞতার সর্বাঙ্গীণ আভবান্ত ৷ 
হাতের কাজ, চারুশিল্প, ক্রিয়াকেন্দ্রিক শিক্ষা, খেলাধূলা, শরীরচচণ, আলাপ- 
আলোচনা ও সামাজিকীকরণের শিক্ষা সবাকিছই পাঠনক্রমের অন্তভুন্তি হবে। 
কোন শ্রেণিতে কিভাবে কতথাঁন আঁজক্ভ্রতা পরিবেশন করলে তা শক্ষার্থর 
1বকাশের পক্ষে অনকুল হবে সেটাই গবেষণার বিষয়বস্তু । 

এর পরে শিক্ষার আর একাটি ভপাদানকে নিয়েও গবেষণার প্রভূত অবকাশ 
আছে । সোঁট হল শিখন ও শিক্ষণকে কেন্দ্র করে। ইংরাঙজীতে “কে বলা 
হয় 0%7201195 91 1১ঠ7071705-008011105 অর্থাৎ শিখন ও শিক্ষণ প্রাকিয়াকে 
কেন্দ্র করে 1ভন্ন ভিন্ন পারিস্থাতিতে নতুন নতুন 'শিক্ষণ-পদ্ধৃতির কাষধারতা 
সম্পর্কে গবেষণার সাথণকতা আছে । বতর্মান শ্রেণী-পাঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায় 
যে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেড়ে মাবার ফলে প্রাতীট শ্রেণীতে আঁধিকাংশ শিক্ষার্থী 
অজ্ঞাত থেকে যাচ্ছে; তাদের রুচি, শান্তি, প্রবণতা, প্রয়োজন ও সমস্যার দিকে 
কোনো দহষ্টিই শিক্ষক 1দতে পারেন না। ফলে শিক্ষা তাদের জীবনে বাঞ্চিত 
প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। এই বাস্তব সমস্যার সমাধান কিভাবে খোঁজা 
যায়. কোনো দলগত পদ্ধাঁত প্রবর্তন করা যায় কনা--এই স্ব বিধয় নিয়ে 
স্মিত গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন । আজ ৬০1-91)01, 90101191 ইত্যাদি 
অনেক ইংরাজী কথা শোনা যায় । +শক্ষাক্ষেত্রে এদের প্রয়োগ পাশ্চাতা দেশে 
কারকরী বলে বিবোচিত হয়েছে । ভারতীয় পাঁরপ্রোক্ষতে এই সব পদ্ধাঁত 
কতখান কার্যকরী হবে, কোন স্তরে তাদের কার্ধকাঁরিত। বেশী সে সম্পকেও 
গবেষণার অবকাশ আছে । 

এস্ছাডা 1শক্ষকদের বাত্গত উৎকর্ষ সাধনের জন্য অনেক রকম পন্থা 
উদ্ভাবিত হয়েছে । যেমন অনশক্ষণ পদ্ধাত । ইংরাজীতে একে খলা হয় 
[11019-১9111108. দেখা যায় যে শিক্ষকদের দৃষ্টিভাঙ্গব ওপর তাঁর বশত্তগত 
উৎকর্ষ নিভর করে । যদি তান অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে ভালোবাসেন, শিক্ষার্থীর 
প্রতি দরদী হন এবং তার সামাগ্রক দ.স্টিভাঞা সুদ্থ হয় তবে 'শক্ষক হিসাবেও 
তাঁর সাফল্য আশা করা যায় । এইজন্যে শিক্ষণের কাজে উৎকর্ষ নিণয়ের 


/ 


উদ্দেশ শিক্ষকের দষ্টভষ্গির মল্যায়নের প্রয়োজন আছে । এই বিষয়ে ভিন্ন 
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ভিন্ন গবেষণা হয়েছে । বিশেষ করে বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষণের উৎকষ" 
এবং 'শক্ষকের দৃষ্টিভত্গির ওপর যথেষ্ট গবেষণার কাজ হয়েছে । কিন্তু 
কিভাবে শিক্ষকের দুস্টিভঞ্গিকে উন্নততর করা যায় এবং কিভাবে তাঁর বাত্রগত 
উৎকর্ষ সাধন করা যায় সেবিষয়ে সমনক্ষা ও গবেষণার সার্থকতা আছে । 

শিক্ষার ক্ষেত্রে মল্যায়নের বিশেষ প্রয়োজন । কিন্তু এই ম.ল্যায়ন বলতে 
আমরা বু'ঝি সামাগ্রক মূলা-নর্পণ । অনেক সময় দেখা যায় যে গতানগ'তিক 
পরবক্ষায় পরণক্ষাথথ “দের অন্তার্নীহিত শান্ত ও সম্ভাবনা ধরা পড়ে না। ফলে 
তাদের প্রত সুবিচার হয় না। এইজনা শিক্ষার্থীর বিশেষ 1বশেষ শাক ও 
বাস্তত্ব উৎপাদনের মূল্যায়নের জন্য বিশেষ বশেষ অভীক্ষা ও মল্যায়ন 
পদ্ধতির প্রয়োজন । তাই এ-বষয়ে যথেন্ট গবেষণামূলক পরীক্ষার প্রয়োজন 
আছে । ূ 

শিক্ষার দার্শনিক 'ভীতত্বির কথা ?চন্তা করলে মনে হয় যে আজ ক্ষার লক্ষা 
£নয়ে একটা বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে । তার কারণ হল বাস্তবাভমুখী দ্‌ঘ্টির 
অভাব । অথণৎ যৃগের দাবীকে অগ্রাহ্া করে, সমাজের প্রত্যাশাকে উপেক্ষা 
করে যদি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এলোমেলো ধারা বেয়ে চলে তবে তা কেবল 
বিভ্রান্তির সূন্টি করে। আজ যাঁরা শিক্ষা-জগতের পরিচালক তাঁদের মধ্যে 
দেখা গিয়েছে প্রত্যয়ের অভাব । তাই কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে না এগিয়ে 
কেবল পাঁরবর্তনের মধ্যে হারিয়ে যাবার আশগ্কা দেখা দিয়েছে । আজ দশ- 
শ্রেণী, কাল এগার বা বার শ্রেণী--এমনিভাবে শিক্ষার কাঠামো 'নিত্য-নতৃন 
পাঁরবর্তনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের ফেলছে । ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে 
আনশ্চয়তাবোধ ও অস্বস্তি। তারা যেন গবেষণাগারের গিঁনীপিগের মতো । 
[িন্তু এমাঁন করে লক্ষ্যহনভাবে শিক্ষার ধারাকে বইয়ে দিলে তা জাতির ও 
শিক্ষার্থীর সাত্যকারের কল্যাণ কতটুকু আনবে এবিষয়ে সন্দেহ আছে । তাই 
[শিক্ষার দাশশনক 'ভীত্তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে । তবেই শিক্ষার সার্থকতা 
আসবে । 

[ক্ষার দাশশীনক 'ভীন্তিকে কেন্দ্রু করে অনেক গবেষণা হতে পারে । পাশ্চাত্যে 
[কিছু ছু সম+ক্ষা শুরু হয়েছে সতা, কিম্তু তা আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ড খণ্ড 
ভাবে সমণক্ষার ফলে তার সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্ভবপর নয় । শিক্ষায় মল্যবোধ, 
শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার মান ইত্যাদি বিষয়ে ভারতবর্ষেও অনেক আলাপ 
আলোচনা হয়েছে । কিছু 'কিছু প্রবন্ধ ও গবেষণামূলক নিবন্ধ পািকায় 
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প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সার্থক গবেষণা করতে হলে যে সময় ও নিষ্ঠার প্রয়োজন 
তার অভাবে আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই গভনরতার অভাব লক্ষ্য করা যায় । যেমন শিক্ষার 
মান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষাধকার মন্ত্রণালয় যে আলোচনা চক্কের ব্যবস্থা 
করেছিলেন তা গবেষণামূলক না হয়ে য্যান্তীভাত্তক হয়ে দাঁড়য়েছে, এই বিষয়ে 
প্রবন্ধগূলি কেবল মতামতের ওপর প্রাতাষ্ঠত বললেই চলে । 

[শক্ষায় মূল্যবোধ সম্পরকে গবেষণার অবকাশ থাকলেও বিষয়াটর জটিলতার 
জন্য সক্ষম বিচার-বিশ্লেষণ ও ভিন্ন ভিন্ন অভিমত-ভাত্তক সমীক্ষার প্রয়োজন 
আছে। বত'মান জগতে মানাবকতার মূল্য কতখান তা নিধণরণ করতে গেলে 
শিক্ষার অন্যান্য লক্ষোর সঙ্গে এর তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে । 'ভন্ন 
1ভন্ন পারপ্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ মূল্যবোধের মূলায়ন না করলে এই ধরনের 
গবেষণা অসম্পূর্ণ থেকে যায । তাই শিক্ষা ও দর্শনের মধ্যে পারস্পারিক প্রভাব 
সম্পকে" তথাগভ-সমনক্ষার একান্ত প্রয়োজন । তত্ত্বের পাঁরবর্তে তথ্যকে 
[ভাঁত্ত করে এই সব জটিল গবেষণার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সার্থকতা আছে । 

[শক্ষার মনস্তা।ত্ু্ক 1ভাত্তির দিকে ব্রমশঃই শিক্ষাবদগণের সমধিক দৃষ্টি 
পড়ছে তাই এই ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা শুরু হয়েছে ; ভিন্ন ভিন্ন পায়ে, ভন 
[ভল্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন চলছে । মনস্তাত্তবক গবেষণার 'দিকে লক্ষ্য 
করলে দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই গবেষণাগ্ঠল সীমিত হয়ে 
দাঁড়িয়েছে, তাই তাদের বোধ হয় কয়েকটি পষণয়ে অন্তভুন্ত করা সম্ভব । 
যেমন- 

(ক) শিক্ষায় সাফলোর সঙ্গে ষন্ত কারণগুলির অনুসন্ধান, 

(খ) বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির বিশেষ 'বিশেষ ক্ষেত্রে প্রভাব, 

(গর “শক্ষায় অবক্ষয়ের কারণ 1নধণারণ, 

(ঘ) শিক্ষার্থীদেব মধো আচরণগত বেষম্যের কারণ 'নরূপণ, 

(ঙ) বাুগ্ধি, বান্তত্ব, বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা । 

শিক্ষায় নরেশ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও বেশ কিছ গবেষণা শুরু হয়েছে 
বলে জানা গেছে । এই প্রসঙ্গে 8. 8৪5০ সম্পাদত শিক্ষায় গবেষণা- 
1নদেশশকা দ্ুষ্টবায | 

বত'মান শিক্ষায় যে কয়েকাঁট সমস্যা প্রকট হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে প্রেষণার 
অভাব 'শিক্ষার্থঁদের মধ্যে আচরণগত সমস্যা ইত্যা'দ কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য । 


1শক্ষা-গবেষণা ২০১ 


সম্প্রীতি আর একটি সমস্যাও লক্ষ্য করার মত, তা হল শিক্ষার্থদের মধ্য 
বিক্ষোভ ও বিশঞ্খল আচরণ । এই দিয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে । 


২। শিক্ষক ও গবেষণ। 


শিক্ষায় গবেষণাকে পুই ভাগে ভাগ করা যায় । একটি হল চা71099101)10] 
1২95০81০1) এবং অপরাট 12091110010] 1[২৩5681701, শে'ষর পষণয়ে সবগিত 
পাঁরসরে ও সীমিত সময়ে ছোট ছোট অনেক গবেষণা ফলপ্রসূ হতে পারে এবং 
সেই সব গবেষণা শ্রেণীতে পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি কপে সম্ভবপর । তাই 
শিক্ষকগণ বাস্তব দুষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁদেপ উপযোগী সীমিত ক্ষেত 
বেছে নিয়ে গবেষণার বতী হতে পারেন এই প্রসঙ্গে ০6০) ত৪5০81০1-এর নাম 
উল্লেখ করা যেতে পারে । মলত: শিক্ষকগণ শিক্ষণকার্ষে ব্রতী থাকলেও তাঁদের 
আজ গবেষণার ক্ষেত্রেও এগিয়ে আসতে হবে । গবেষণাব মুল পদ্ধাত-গঠালনর 
সঙ্গে পারাঁচত হতে হনে । তাহলে শিক্ষণ ও গবেষণা উভয়েই সমব্ধ হবে । 


৩। নির্দেশনা! ও শিক্ষা বিজ্ঞান 


নদেশিনা” কথাটি এসেছে 'ানদেশি, শব্দ থেকে । অর্থাৎ যেখানে অনেক 
পথ সামনে থাকে তার মধ্যে কোন পথাট 'নলে লক্ষো পৌছানো সহজ হবে 
সেই ইঙ্গিত দেওয়াই িদেশিনার কাজ । মানের জীবনের াভন্ন স্তরে এই 
নিদেশনার সার্থকতা আছে, কারণ উপয্ন্ত নিদেশনার অভাবে ক্ুমপরিণাতি ও 
বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় । শেশব থেকে শুরু করে পারণত বয়স পর্যন্ত 'ভন্ন 
1ভন্ন সমস্যা দেখা দেয়, আর তার সমাধান খ*জতে হলে চাই বিচার-বিশ্লেষণ ও 
1[নদে'শনা । নিনদেশিনার প্রচলিত অর্থ যাই হোক না কেন, কথাটির একাঁট 
[বিশেষ তাংপষ* আছে । 'নধণরণ, নিরূপণ, ও নির্বাচনের প্রশ্ন এর সঙ্গো 
জড়িত । কিভাবে এই 'নদেশনাকে বিজ্ঞানসম্মত করা যায় সে সম্পর্কে 
আলোচনার বিশেষ অবকাশ আছে। কিন্তু তার অগেে প্রশ্ন আসে নদেশিনা 
কত প্রকারের। বিভিন্ন ধরনের নিদেশনার উল্লেখ পাওয়া গেলেও সীমিত 
পাঁরসরে কয়েকটি ক্ষেত্র বেছে নেবার প্রয়োজন আছে। যেমন শিক্ষামলক 
নির্দেশনা ও বৃত্তিমলক নিদেশনা | 


২০২ শিক্ষা বিজ্ঞান 


শিক্ষামূলক নির্দেশনা বলতে বোঝা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সমস্যা আসে 
তার সমাধানের জন্য নিদেশ ; যেমন শিক্ষার্থীদের বিকজ্প পাঠক্রম বা বিষয় 
[নর্বাচনের 'নিদেশি (০0171000181 8001081105) বা শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়া 
শিক্ষার্থর সমস্যা-সমাধানের নিদেশ । তেমাঁন বৃত্তিমূলক িদেশনা ব্ত্তি 
'নর্বাচনে সহায়তা করে । 

নিদেশশনার প্রয়োজনশয়তা (1০5 10150108106 ) £_ 

আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষ অন্যের সাহায্যের 
ওপর নিভণ্র করে। কখনো অপরের আভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য কখনো বা বিশেষ 
দুছ্টিভগ্গী সমাধানের পথ আবিচ্কারের সহায়তা করে । পারস্পারক নিভিতার 
নীতির ওপর ভীত্ত করেই তাই এই নিদেশনার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে । জাঁবনে 
সমসা ও 'বিহ্বাম্তি স্বাভাবিক । তার থেকে মুন্ত হয়ে এগিয়ে যাওয়া মানুষের 
ধর্ম। তাই মাঝে মাঝে বিশেষজ্ঞের সহায়তায় সমাধানের পথ খখজে পেতে হয় । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা রকমের সমস্যা দেখা যায়, আর তার অধিকাংশই শিক্ষার্থীকে 
কেন্দ্র করে : কখনো তাদের আচরণগত সমস্যা কখনো বা বিদ্যালয়-জীবনের 
সঙ্গে আভযোজনের সমসা । সমস্যা যাই হোক না কেন শিক্ষার্থীকে তার 
থেকে মন্ত করার জন্য বিশেষ পরিচালনা ও 'নদেশনার প্রয়োজন । কোন নতুন 
পাঁরাপ্থাতিতে শিক্ষার্থী প্রথমে বিরত অনুভব করে, আর তখন নানা রকম 
আঁভযোজনের সমস্যা দেখা দেয় । বিশেষ করে কোনো নতুন শিক্ষকের উপস্থিতি 
বা নত্ন 'বিদালয়ে স্থানান্তর 'শক্ষার্খর এই সমস্যাকে প্রকট করে তোলে । 
তখন শিক্ষার যে সমস্যা দেখা দেয় মুলতঃ তা হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গাত- 
বিধানের অক্ষমতা ৷ এই সব ক্ষেত্রে সহানৃভূতিপূর্ণ নিদেশিনা বিশেষ কার্যকরী 
হয়। কখনো বা বাবা মাকে ছেড়ে অনেক শিক্ষার্থী আবা?সক বিদ্যালয়ে আসে। 
তাদের মনের উদ্বেগ ও অভাববোধ শিক্ষার অগ্রর্গতকে ব্যাহত করে । আবার 
কেশোরে শিক্ষার্থীত্জিবনে যে বিশেষ সমস্যা দেখা দেয় তার সমাধানে সহায়তা 
করতে হলে চাই শিক্ষকের সংবেদনশীল মন ও 'নরদেশনা । তাই ভিন্ন ভিন্ন 
ক্ষেত্রে নিদেশিনার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। 

শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়াও আরও অন্যানা ক্ষেত্রে নির্দেশনার অবকাশ আছে । 
যেমন বতিমৃূলক নির্দেশনা । ব্যন্তিজশবনে বৃত্তিউপযোগা প্রদ্তুতি এনে বৃত্তি 
1নবণচনে সহায়তা করাই হল ব্ত্তমূলক নির্দেশনার মূল উদ্দেশ্য । এ ছাড়া 
বত খুঁজে গেতে সাহাযা করা বা বাঁন্ত সপর্কে বিশেষ তথ্যের সম্ধান দেওয়া এই 





শিক্ষা-গবেষণা ২০৩ 


বৃত্তিমূলক নিদেশিনার লক্ষ্য । শিক্ষামূলক ও বৃতিম.লক নদেশিনাই নয়, আরও 
কয়েক প্রকার নিদেশনার উপযোগিতা আছে ৷ যেমন, সামাজিক নিদেশনা, 
পারিবারিক নিদেশনা, ব্ান্তিগত মনস্তাত্তিক নির্দেশনা (9117031 £5107০6), 

বত“মান যুগে জঈবনযাল্রা জাঁটল হওয়ার ফলে অনেকের মধোহই প্রক্ষোভগত 
ভারসাম্যের সাময়িক অভাব দেখা যায় । এই সব ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণেন পদ্ধাত 
-বশেষ কাষকরী । অর্থাং মনের অন্তর্থন্দের মূল উৎসকে আবিচ্কাণ করে 
সেখান থেকেই সমস্যা প্রতঁকারের চেষ্টা করাই হল এই পদ্ধাতর বৈশিষ্টা। যে 
কোনো নিদেশিনায় তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজন । কারণা তথোর ওপর ভিত 
করে বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধাতির উদ্ভাবনই আধবাঁনক নিদেশিনাণ উদ্দেশা। এই 
তথা নানা প্রকারের হতে পারে। যেমন ব্যন্তগত, সামাঞ্ক, অথনেতিক ও 
শিক্ষামূলক তথ্য ইতাদি। কেবল তথা সংগ্রহই নয় তাকে বিশ্লেষণ করে 
(নদেশনার মূল সত্র আবহ্কারের 'দকে এগিয়ে যেতে হবে। যাতে তথা- 
গুলিকে জুবিন্স্ত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় তার জনা বাভন্ন রীতি আছে । 
এই সব রীতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 080518016 [৩০০1৫ ০০৫, 
&&11০900621 7২০০০1৫ ব্যন্তিগত ও বাত্তগত প্রোফাইল ইত্যাদি । 

[ভিন্ন ধারায় তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন পারাস্থাভি থেকে শিক্ষার্থীর 
আচরণকে লক্ষ্য করতে হবে? এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তথ্যকে 'লাঁপিবদ্ধ 
করতে হবে । কখনো শ্রেণীতে, কখনো খেলার মাঠে এবং বিদ্যালয় জীবনের 
সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া ও আচরণকে 'নাঁদ্ট ধারায় প্যবেক্ষণ করে 
তার যথাযথ বিশ্লেষণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে । এই সব কাজে সাফল্য 
আনতে হলে ঢাই বিশেষ দক্ষতা ও নিষ্ঠা । একজন শিক্ষকের ওপর নিভর না 
করে শিক্ষকদের সমবেত প্রচেন্টায় এই পর বেক্ষণের কাজকে নিভ'রিযোগ্য করে 
তোলা বাঞ্চনীয় । এছাড়া কোথাও কোথাও মন্তাত্ৰক অভীক্ষা, রেটিং 
( [২৪008 ), ব্যান্তগত আলোচনা ইত্যাদি পদ্ধাতি অবলম্ধন করার সাথকতা 
আছে। অবশ্য এই নির্দেশনার কাজ সুষ্ঠুভাবে পারিচালনা করার জণ্য একজন 
[বশেষজ্দের প্রয়োজন । [তান অন্যান্য শিক্ষকের সহযোগিতায় এই দায়িত্প-ণ 
ভুমিকা নিবহ করবেন । 

শিক্ষামূলক নিদে'শনার কাজ মূলতঃ বিদ্যালয়ের পারাঁধর মধ্যে সীমিত 
থাকলেও বাইরের পাঁরবেশ থেকে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। তার এন) 
অভিভাবক ও অন্যান্য পাঁরিজনের সহযোগিতা একান্ত অপাঁরহার্য। মনস্তাত্ক 
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ভি'তিকে সুপ্রাতাঙ্ঠিত করতে হলে নিদেশিনাকে তথ্যের ওপর প্রাতিষ্ঠত করতে 
করতে হবে । সেখানে শিক্ষার্থীর শক্তিসামর্থা, অক্ষমতা, দুর্বলতা, রুচি ও 
আগ্রহ, প্রবৃত্তি ও প্রবণতা বিশেষ তাৎপরধপুণণ। এই সব 1বষয়ে জানতে হলে 
কেবল মনস্তাত্তি্রক অভীশক্ষার প্রয়োগই যথেন্ট নয়, এর জনো চাই বিজ্ঞান-সম্মত 
পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষার্থীর অতাঁত জীবন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান । প্রত্ক্ষভাবে 
1নদেশিনা দেওয়ার জন্য এবং 'নিদেশনাকে কাষধকরী করে তোলার জনা 
শিক্ষকদের নিজেদের মধো আলোচনা, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যান্তগত সাক্ষাৎকার 
ও তথ্যগণ্ড প্রগা তপঞ্জ ব্যবহারের প্ররোজনঈয়তা আছে । 


৪1 বিষ্ভালয়ে মনস্তাত্ত্বিক অন্ভীক্ষা ও নির্দেশ 


বান্তগত পার্থক্যের ঈদকে আজ লক্ষ্য পড়েছে । কিন্তু এই বান্তগত 
পার্থক্যকে কিভাবে ধরা যায়- এই হল প্রশ্ন । ব্যান্তত্বকে খন্ড-ছিন্ন করে দেখা 
না গেলেও তার কয়েবট উপাদান বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে । 
একে একে দ্ণণ্ট করল বাদ্ধির তারতমোর দিকে । ফলে বুদ্ধি নিয়ে অনেক 
গবেষণা চলল | ফ্রান্সের বিনে (81750) পারুবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর 
শান্তকেই বদ্ধ বলে মনে করেন। তাঁর মতে এটি একটি জন্মগত সম্পদ । 
মনের রাজা এই ব্শদ্ধ কারণ মনই অনান্য চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্বিত করে । বাদ 
সকলেরই আছে কারও বেশী কারও কম । 

তাই ব্বীন্ধর এই তারতম্যকে পার্মাপ করবার জন্য প্রচেন্টা চলতে থাকে । 
বিনে সাহেব নানা পরীক্ষা-নরণক্ষার পর লক্ষ্য করলেন যে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যাদ্ধিও বাড়তে থাকে কিন্তু, একটা "নাদ্দন্ট সময় পযন্ত । তখন তান সাইমন 
( 911007) সাহেবের সহযোগিতায় পশ্রমলক পরীক্ষার উদ্ভাবন করলেন। 
বয়সের অনুপাতে প্রশ্থগীলর গুরুত্ব লঘংত্ব স্থন্‌ করা হল্‌ ও বয়স অনুযায়ী 
প্রশ্নের মাপকাঠি 'ঠিক করা হল । এই ব্দ্ধর মাপকাঠির নাম দেওয়া হল-- 

“বিনে-সাইমন মাপকাঠি '। মাপকাঠির নানা পরিবর্তন ও পাঁরবর্ধন 
সাধিত হল। এরপর টারমান্‌ সাহেবের চেষ্টায় ব্যাদ্ধ পারিমাপের প্রণালশীট 
আরও সমৃদ্ধ হল ও অভীক্ষাি পারমাজণত হল। ৩ বছর থেকে ৯০ বছর 
বয়সের ছেলেমেয়েদের পরীক্ষার জন্য ৬ প্রকার, ১২ বছরের জন্য ৮ প্রকার, 
১৪ বছরের জন্য ৬ প্রকার পরীক্ষাপ্রণালগ অনুসৃত হল। 
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এই তথ্যের অনেক খখটনাটি আছে । মনস্তাত্তকর্দের মতে প্রত্যেকের 
সাঁত্যকারের বয়স অনুযায়ী তার মনের 'বকাশ হয় না। তাই তাঁরা মানাসক বা 
মানসবয়স গণনার পক্ষপাতী । একটি সাত্যকারের বয়স, অন্যটি মানাসক শান্ত 
উন্মেষের 'নর্েশিক বয়স (1815015188০ ) 1 একটি ছেলের বা মেয়ের প্রকৃত 
বয়স যাঁদ ১০ বছর হয় তবে তার মানসবয়স তার থেকে বেশী বা কম হতে পারে। 
বপ্ধর এই মানপরীক্ষার এনা নানা অভপক্ষা উদ্ভাঁবত হয়েছে । ষথা-- 
বিনে স্কেল £ 
১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জন্য _ 
(ক) নাক, চোখ, মুখ দেখানো ; 
(খ) সংখ্যার হিসাব; 
(গ) ছাঁব থেকে ভিন্ন ভিন্ন দ্রবা গুণে দেখানো ১ 
(ঘ) কোন একাঁট ছোট বাকোর পুনরাবৃতত করা ইত্যাদি । 
টারম্যান স্কেল £ 


১। তিন বছর বয়সের শিশুদের জনা 
(ক) শরারের অজঙ্গ-প্রত্যত্গ দেখানো ; 
(খ) পরিচিত বস্তুর নাম করা; 
(গ) ছবিতে আঁকা 1জাঁনষের নাম বলা, সংখ্য( বলা ইত্যাদ । 
এইর্‌প বিভিন্ন বসের গন্য পরাীক্ষাব স্বেলে আছে । 
মান্‌ষের ব্যাদ্ধর মান নির্ণয় কর।র জন্য প্রকৃত বয়প দিয়ে মানস বয়মকে 
ভাগ করে তাকে ১০০ পয়ে গুণ করে দেখানো হয় । তবে কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত 
বয়ন ১৬ বছরের বেশন ধরা হয় না, কারণ বহু পরীক্ষার ফলে এই ।সম্ধান্তে 
পেছানো গেছে যে, ১৬ ঝছর বয়সের পর কোন বাপ্তির জন্মগত বুদ্ধিবাত্তর 
[বিকাশ বা বৃদ্ধি হর না। ভদাহরণ- কোণ ছেলের যাদ প্রক্কত বয়স ১২ বহর ও 
মানস বয়স ১৫ ব্ছর হয় তবে তার ব্াম্ধি হবে ৫ *১০০-১২৪%। 
মানুষের বুদ্ধির অত্ক অনুসারে টারমান কয়েকাঁট শ্রেণীবিভাগ করেছেন । 
যদ বৃদ্ধির অগ্ক (1. 3.) ১৪০ ও তদধের্ব হয় তবে সে অসাধারণ 
প্রীতভাবান বুঝতে হবে । সেহরুপ-- 
১২০--১৪০ প্রতিভাবান 
১১০ --১২০ সাধারণের উধের্ব 
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৯০--১১০ সাধারণ 
৮০ ৯০ অল্পবদ্ধি 
৭০ --- ৮০ জড়বুদ্ধি 
৭০ এর নীচে বদ্ধহশন 


শিক্ষার্থদের জন্য এই বাদ্ধ পবাক্ষার বিশেষ সার্থকতা আছে । প্রথমে 
যখন তারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ লা করতে চায় তাদের জন্য ও 'পিতামাতাব 
অবগ্ণাতির জন্যও এই অভীক্ষাব পয়োজন । 

কেবল ব্দ্ধর পরীক্ষাই নয়, শিশুকে জানতে হলে, শিশুর অনুরাগ, ব্যন্তিত্ব 
ও প্রবণতা জানবার প্রয়োজন । তাই তাত জন্যও অভনক্ষা-নিরীক্ষার সা্থকভা 
আছে । নানাভাবে শিশুর বিষয়ানুরাগ পরণক্ষা করা যায়। 

(ক) প্রশ্বাবলীর সাহায্যে শিশ কি করতে ভালবাসে বা বাড়িতে কি করতে 
ভালবাসে সে সম্পকে তথ্য সংগ্রহ করে। 

(খ) শিশুকে নানা কাজ দিয়ে দেখতে হয় সে কোন কাজ 'নাদ্ট সময়ে 
[নর্বাচন করে। এজন্য কয়েকটি অভীক্ষার নমনা পরিশিন্টে দেওয়া হল। 


মাধ্যিক শিক্ষায় নিদে'শ 


শক্ষাই জীবন £__ জীবনই শিক্ষা । তাই শশক্ষার সঙ্গে নিদেশের প্রশ্ন 
'নাবড়ভাবে জড়িত কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য 1শক্ষার্থজী বনের বিকাশে সহায়তা 
কবা । 

যার গাঝে যেটুকু সম্ভাবনা আছে তার পূণ রপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় 
এই দকেই শিক্ষাবিদদের দৃন্টি। একই নকম বৈচিন্ত্টহীন শিক্ষার আয়োজন 
হয়তো প্রতোক 'শিক্ষাথীরি পক্ষে মন্কুল নয়, কারণ মানুষের রুচি ভিন্ন. শান্ত 
ও হদয়ের বৃত্তি পথক । তাছাড়া নানা কারণে শিক্ষার্থীর 'বকাশের পথ রুদ্ধ 
হতে পারে । তাই শিক্ষায় 1নদেশের একান্ত প্রয়োজন । জগতে প্রত্যেকের 
নিজস্ব স্থান আছে । গণতান্ব্রিক রাষ্ট্রের এই হল মূলমন্ত্র । 

নিরেশের অর্থ £- শিক্ষায় নিদেশের দুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক 
আর একটি সংকীর্ণ । ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থর জ্ঞান আহরণের পথে যে 
কোন সহায়তাকেই নিশি বলা চলে! কে কোন: বিষয়ে কেন পিছিয়ে 
পড়ছে, কে শ্রেণীপাঠনকে কেন অনুসরণ করতে পারছে না এই সব সমস্যার 
সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বলা চলে। 


শিক্ষা-গবেষণা ২০৭ 


আর কোন শিক্ষার্থীর কোন পাঠ্যাবষয় ও শিক্ষাধারা অনুসরণ করলে তাব 
ব্যান্তত্বের বিকাশ সবচেয়ে বেশী হবে ও তার জীবনে সাফল্য আসবে সেই বিষয়- 
বস্তু বা শিক্ষাধারা নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় দেশের সংকীণ অর্থ। 

নিদেশের প্রকারভেদ £ -নিদেশের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকলেও শিক্ষান 
[নদেশ আজ শিক্ষাবদদের বিশেষ দম্ট আকষণ করেছে । 

[কিম্ভ্‌ এই 'নদেশের সঙ্গে অনাপকার 'নদেশের কিছু যোগাধোগ আছে। 
যেমন বৃত্তিমূলক িদেশি। ভাবী জীবনে যার যে বাত্ত হবে গোড়া থেকেই 
সেই অন_যায়ী প্রস্তুতির সার্থকতা আছে । তাই শিক্ষায় নিদে'শ ও ণ.তিমুলক 
[নর্দেশের মাঝে 'বশেষ যোগাযোগ ও সংহাতির প্রয়োজন । এছাড়া সামাঞক, 
অর্থনোতিক প্রভাতি নানা নির্দেশের ব্যবস্থা হতে পারে । কিম্তু সব দেখনা 
শুরুতে আছে শিক্ষায় নিদেশি । 


শিক্ষায় নির্দেশের লক্ষ্য £ 


(ক) 'শিক্ষার্থঁকে আত্মাবশ্লেষণের পথে সহায়তা করা ; 

(খ) পাঁরবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে সাহাধ্য করা ; 

(গ) নিজের রুচি, যোগাতা ও পরিবেশ অনুযায়ী বিষয় ও শিক্ষাধারা 

[নর্বাচন করা । 

1নদেশের বিশেষ অর্থ £- আজ আমাদের দেশে বঝিবিধাথ-সাধক বিদ্যালয়ের 
প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কৈশোর থেকেই রুচি, শান্ত ও পার্থকা অনুখায়। 
শিক্ষার্থীকে ঈানদেশি দেবার প্রশ্ন উঠেছে । নবম শ্রেণী থেকেই শক্ষার্থী্কে 
একটি নাট ধারায় শিক্ষালাভ করতে হবে, যাঁদও কয়েকটি 1বষয়ে সকলকেই 
জ্ঞানলাভ করতে হবে। যে কয়টি ধারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে কয়েক 
কারণে এ পযন্ত তাদের মধ্যে 5০167995 1 0001)15281 ও 1101091011155-42 
প্রবত“ন বেশী সম্ভবপর হয়েছে । এই 'বাঁভন্ন ধারার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা । কারণ যাঁদ সব শিক্ষার্থীই তার 
রুচি ও শান্ত অনুযায়ী 'শিক্ষালাভ ও ব্যন্তিত্থের স্থুযোগ পায় সোঁট কম আনন্দে? 
কথা নয়। কিন্তু সঙ্গে সথ্ে কয়েকাট সমস্যারও উদ্ভব হয়েছে । প্রথম সমস্যা 
হল 'নার্দস্ট ধারায় 1নর্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্রু করে। 

কম্তু দিভাবে শিক্ষার্থীর রুঁচ, প্রবণতা ও যোগ্যতার পারমাপ হবে ঃ 
[ি ক গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র করে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় হবে ? 


২০৮ শক্ষাবিজ্ঞান 
এই দুটি প্রশ্ন নিদেশের সঙ্গে অত্গাঞ্গিভাবে জড়িত । 
[কি কি গণ বা বৃত্তি নিদেশক হবে ? 


আজও অনেকের মনে ধারণা যে. বোধহয় বাদ্ধিই (10161115600 ) 
পরিচালনার পথে প্রধান নিদেশিক । অবশ্য বৃদ্ধিকেই পরিচালনা বা নির্বাচনের 
সময়ে প্রধান নিদেশক বলে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই রীতি হয়ে দাঁড়য়েছে। 
1কন্তু প্রশ্ন হল নির্বাচন ও দেশি এক নয় । তাছাড়া, ঘখনই 'নিদেশের কথা 
ওঠে, তথনহ ভাবতে হবে যে গণতান্ত্িক রাষ্ট্রে সকলকেই কোন একটি ধারার 
মাধ্যমে ব্যান্তত্বের বকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য । ভাবতে হবে আমাদের 
দেশের আঁধকাংশই মধ্যবিত্ত, নিয়াবিস্ত এবং পল্লশীবাসী। তাই এমন কয়েকটি 
নল বণভ্তকে নিয়ে এই 'নদেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে আঁধকাংশের 
প্রীতি আঁবচারু না হয়, অথচ 1নদেশি সার্থক হয়ে ওঠে । 

বুদ্ধিকে প্রধান নিদেশিক বলে স্বীকার করে নেওয়া বোধ হয় সমীচঈন হবে 
না। কারণ বাঁদ্ধ সম্পর্কে বহও মতবাদ বর্তমান । বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে 
এখন সামাগ্রক ব্‌দ্ধিগ চেয়ে বদ্ধির িবশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দষ্টি 
গিয়ে পড়েছে । ফলে বৃদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক স্ময় বিশেষ বিশেষ 
শৃত্তবই পাঁরমাপ করা হয় । তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পারিমাপ হয় 
আমাদের দেশে সে ভিভুই [নভরযোগ্য নয় | 

ততীয়৩, সংখাবিজ্ঞান অনযযায়ী সাধারণ বুদ্ধির লোকই বেশী । এখন 
বাদ্ধ পীর্মাপেব পর যাদ ।শক্ষাথা দের মধ্যে সামান্য বাাম্ধগত পার্থক্য দেখা 
যায়, তবে সে পাথব্ি কি যথার্থ নিদেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে? তা 
হলেই দেখা যায় কোন বদ্ধ অগ্ক কোন ধার।য় 'শক্ষার নিদেশক হবে, গবেষণা 
ছাড়া সে বিষয়ে কোন পদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন । 

অনা 1ক কি বাঁত্ত শান্ত ও যোগ্যতা 'নদেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে 
পারে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ব্যস্তিত্বের কয়েক'ট উপাদানের সঙ্গো 
1বাভল্ল সাফল্য অসাফল্যেব সম্পক€ আছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 
যে বিষয়ানুরাগ ও প্রবণতার সঙ্গে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পক' আছে । 
তাই বিষয়ানুরাগ ( 11)৩1551) ও প্রবণতাকে নিদেশের মাপকাঠি হিসাবে না 
নিলে বোধহয় ভুল হবে। 

বিষয়ান;রাগ £- প্রবণতার সঙ্গে অনুরাগকে এক করে দেখলে ভুল হবে। 


শিক্ষা-গবেষণা ২০১ 


কারণ প্রবণতার সঙ্গে শন্তি ও পরিবেশের সম্প আছে । মে দশন পল্লশবাসণ 
তার যান্ত্রিক প্রবণতা (50178081 4১0008৫0 । শি্পান্চলের অবস্থাপন্ন 
থাকের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সথ্গে এক হবে না, তাই ভারতের বৈচিন্ত্যময় 
পরিবেশে ও জনসাধারণের 'বিভিল্ন অবস্থায় প্রবণতাকে 'নর্দেশের মাপকাঠি 
করলে দাঁরদ্র পল্লশবাসীর প্রাতি আবিচার করা হবে । এইজন্য এমন কোন মূল 


উপাদান 'ভি'ত্ত করতে হবে ঘা অধিক অবস্থা-নিরপেক্ষ ৷ 
[বষয়ানুরাগ পরাক্ষার সার্থকতা £ 


জীবনের সাফল্যের সথ্গে বুদ্ধির বতটুকু সম্পক* আছে তার চেয়ে বেশ 
সম্পর্ক বোধ হয় ব্যান্তত্বের ৷ 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে অনেকে সাধারণ বদ্ধ নিয়েও অধ্যবসায় বা 
আত্মপ্রতায় বা অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। 
আবার অনেক সময় দেখা যায় যে যতই শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় 
ততই কৃতিত্ব দেখায় ।) তার কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা ধাবে যে, যে বিষয়ে 
যার অনুরাগ সেই বিশেষ বিষয়ে শিখবার সুযোগ না পাবার জন্য হয়ত 1বশেষ 
সাফলা দেখা যায় 'নি। কিন্তু বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ পাবার সঙ্গে 
সত্গে সাফলা দেখা দিয়েছে । ফলে যখনই শিক্ষায় পাঁরচালন। বা নিদে'শের 
প্রশ্ন ওঠে তখনই বিষয়ানুরাগের কথা মনে জাগে । তাই অধ্যবসায় ও 
1বষয়ানুরাগ পরসক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে । 


1বষয়ানরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধাঁতি ঃ 


এ পযন্ত যত 'বিষয়ানুরাগের পদ্ধাতি আবিষ্কৃত হয়েছে তার আধকাংশই 
বাভন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে । কিন্তু এই পদ্ধাঁত অপারণত শিশুদের পক্ষে 
[বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু কিশোরের 
মনোভাব, রুচি, শন্তি ও প্রবণতার সম্ধান পাবার চেষ্টা করা হবে তার উত্তর 
দিতে হলে 'শশু িশোরগণের আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন । 
কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি গুণের অভাব দেখা যায় । তাই বিষয়ানুরাগ 
পরগক্ষায় এই নূতন পদ্ধাতি উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা। কোন একটি পদ্ধাতিই 
[নদে'শের পক্ষে যথেস্ট নয় যতক্ষণ না তার কার্ধকারতা প্রমাণিত হচ্ছে । 
তাই এই দািত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর হতে গেলে কয়েকটি পদ্ধাতিই একসাথে 
প্রয়োগ করা আবশ্যক ও পরীক্ষামূলক ভাবে অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় । 

শিঃ-বঃ--১৪ 


২১০ শিক্ষাবিজ্ঞান 


নীচে কয়েকটি পদ্ধাতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল । 

অভীঁক্ষা ১৪--ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ানুরাগ 
নির্ধারণের চেষ্টা করা যায়। প্রশ্নগূলি পড়ে শিক্ষার্থীর কোনটি পছন্দ কোনাঁট 
অপছন্দ বা কোন কাজ সে করবে, কোন কাজ না করবে তার উত্তর দেবে। 

অভাঁক্ষা ২ £--এই অভীক্ষাটি একটি অনুমানের উপর প্রণধত। যে বিষয়ে 
যার 'বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে এই অনুমান 
করা হয়েছে । তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে থাকে যার 
উত্তর করতে হলে বিশেষ পর বেক্ষণ ও এক্ষেত্রে বিশেষ অনরাগের প্রয়োজন । 

অভীক্ষা ৩ ৪_-এই অভনীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া হয়। 
সাধারণতঃ কয়েক রকমের কাজ থাকে, কোনটি রঙ দেওয়া বা বিন্দু যোগ 
করে কোন কিছু আঁকা । আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ানো অংশগুলি 
কোথায় কোনটি লাগবে তা লিখে দেওয়া । মোটকথা অভীক্ষা কাগজে-কলমে 
নেওয়া চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থ রুচি অনুযায়ী কাগজে-কলমে যে কোন 
প্রকার কাজ করতে পারে । 

অভাঁক্ষা ৪ ৪--এই অভপক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা টুকরো টুকরো সংবাদ । 
যে যার রুচি অনযায়শ সংবাদগুলির শষ পড়ে বিদ্তারিত বিবরণী পড়বে ও 
পঠিত অংশকে রেখাঙ্কিত করবে । অবশ্য সংবাদগুলির কোনটি যম্ত্র, কোনটি 
কাঁষ, কোনটি চারুকলা, কোনা বা বিজ্ঞানের বিষয়কে কেন্দ্র করে । মোটকথা, 
ছয় রধ্মের অনুরাগকে কেন্দ্র করেই এই সংবাদগুদল রচিত ও যে যার 
[বষয়ানুরাগ অনুযায়ী পড়তে পারবে । 

অভীশক্ষা ৫ £--( ফ্রাস কার্ড) এই অভীক্ষাট কয়েকটি কাডের সমস্টি। 
প্রত্যেকটি কাডে নানা বিষয়ের জীনিষ আঁকা থাকবে । কাড্ট মৃহূর্তের জন্য 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বলা হবে সে কি দেখেছে । প্রত্যেক 
কাডে* অনেকগুল করে জিনিস থাকবে । যাঁদ ৮ খানি কার্ড দেখানোর শেষে 
দেখা যায় যে একট বিষয়ের জিনিসই 'শিক্ষাথী“র বেশী মনে আছে অর্থাং বেশী 
লিখেছে, তবে সে বিষয়েই তার বেশী অনুরাগ ধরা হবে। 

এই হল বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার জন্য উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধাতর কথা । 
তবে বিষয়ানুরাগ যাচাই করতে হলে আঁভভাবক ও শিক্ষকের মন্তবা ও মতামত 
জেনে নেওয়া প্রয়োজন ও ষাতে মতামতগযীল যথাসম্ভব নিভুল হয় তার জন্য 
উপদেশ নিেশের প্রয়োজন । ্‌ 
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নিদেশের পদ্ধতি 

নিদে'শের বিভিন্ন পম্ধাত আছে । কিন্তু সব পদ্ধাতই শিক্ষার্থা সম্পকে 
বিবিধ তথ্যের উপর নিভরশীল । এই তথ্য সংগ্রহের জনা বাবধ উপায় 
অবলম্বন করা যায় । যেমন 

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও অন্যান্য পাঁরবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও 
ক্রিয়াকলাপ পযবেক্ষণ 

(খ শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, 'বিভন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ে 
[বাভন্ন কাজে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুজি 'লাপবজ্ধ করে পরে 
তা থেকে নিদেশের উপাদান সংগ্রহ করা । 

(গ। অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া । 

(ঘ) নৈব্ণান্তুক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ । 

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ আলোচনা ও তার মনঃসমীক্ষণ । 

(চ) অভিভাবকর্দের মতামত সংগ্রহ । 

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচ, অনুরাগ, বাত্তিত্ব, বুদ্ধিবত্ত সম্পকে স্পন্ট 
ধারণার ওপ্র ভিত্তি করে নিদেশ দিতে হবে। কোন গুণ ও বৃত্তি কতটুকু 
থাকলে কোন ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে তাও 
1নর্দেশকের জানা থাকা দবকার । যেখানে তা জানা নেই সেখানে নিদেশি 
শ্ুটপূর্ণ হতে পারে । 

বাহ্যিক ব্যবহার বা চাবন্্র থেকে অনেক সময় শশুর বাস্তব রূপের পারচয় 
পাওয়া যায় না। তাই তার অবচেতন মনের তথ্য বিশেষভাবে সংগ্রহ করার 
প্রয়াস পেতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন শিশুদের সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ স্থাপন 
ও বম্ধ-র মত ব্যবহার করা। 

প্রতি বিদ্যালয়েই শিক্ষক-উপদেষ্টা ([6801161-00941)991101) থাকবেন । 
শিক্ষক উপদেষ্টার কাজ হবে খুবই দায়িত্বপূর্ণ। তার শিক্ষণকায* কম থাকা 
প্রয়োজন । উপদেম্টাকে খুবই মিশুক ও ক্ষমতাসম্পন্ন হবে । 


[শক্ষক উপদেন্টার কাজ হবে-(ক) শিশুর তথ্য সংগ্রহ করা ও তথা 
বিশ্লেষণ করা । 


(খ প্রধান শিক্ষক, শ্রেণন-শিক্ষক ও অভিভাবকের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা! 
(৩) সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শিশুকে নিদেশি দান করা । মামুলণ 
ধরনের পরীক্ষা ব্যবস্থা এবং তার ফলাফল দ্বারা শিশুর সর্বতোমুখা ব্যাস্তিত্ব ও 
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যোগাতার মান নিধারণ করা যায় না। এইন্রুটি সংশোধনকজ্পেই শিশুর 
ইতিহাস পংগ্রহের প্রয়োজন । অতাঁত ও বত'মান ইতিহাস থেকে শিশুর মনের 
যথাসম্ভব পারপূর্ণ রূপ ফুটে উঠবে এবং আমাদের পক্ষে তার রুচি, যোগ্যতা, 
বাস্তিত্ব, উদ্দীপনা প্রভৃতির বিচার করা সহজ হবে। এখন এই কাজটি একাদিন 
বা কয়েকদিনের কাজ নয় | বহুদিন যাবৎ শিশুর দৈনন্দিন কার্যাবলী বিশেষভাবে 
পযবেক্ষণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে, গৃহে, বদ্ধুবান্ধবমহলে ইত্যাঁদ বিবিধ 
পাঁরবেশে তার একাগ্রতা ও সামা1ঞ্কতার কি পাঁরিচয় পাওয়া যায় তা লিপিবদ্ধ 
করে রাখতে হবে। 

এই তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আমরা কতকগল সমস্যার সম্মখীন হই- 
(ক) শিশুকে পয“বেক্ষণ করার ক্ষেত্রে সময় ও সুযোগের অভাব. (খ) অভিভাবক- 
দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের অন্তরায়, (গ বিদ্যালয় বহিভূতি জীবনের 
অনুসন্ধানে অস্গুবিধা, (ঘ) বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অভাব- (ও বাত্তত্ব 
অভনক্ষার ব্যাপারে আভজ্ঞতার অভাব । 
অনুমিত নিদে'শের সমস্যা 

বত'মান ভারতীয় পাঁরাষ্থতিতে সুষ্ঠু নিদে'শের পথ সমস্যাসমাকীণ', ষে 
সমস্যা এই ক্ষেত্রে দেখা দেবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আঁভভাবক ও 
শিক্ষককে কেন্দু করে। 

প্রথমতঃ-_সুচ্ঠু নিদেশের জন্য বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী অভীক্ষার 
আয়োজনের অভাব । এই আয়োজন সময়সাপেক্ষ, ফলে বিজ্ঞানসম্মত নিদেশি 
বত'মানে সম্ভবপর নয় । 

'দ্বতীয়তঃ-_ আঁভভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক নিদেশকের (76901)61 
00701561101) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন । অনেক সময় আভিভাবক 
অবস্থাপন্ন হলে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জল হয়ে উঠতে পারে । কারণ, 
যোগ্যতা না থাকলেও কাণ্নকৌলান্য দিয়ে সে অভাব পূণ” করবার প্রয়াস 
চলবে । ফলে যে বিজ্ঞানশাখার যোগ্য নয় তাকেও আঁভভাবকদের পক্ষ থেকে 
বিজ্ঞানশাখায় ভর্তি করার একটা দুম প্রয়াস চলবে । 

তৃতীয়তঃ--ভাবী জীবনের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করে অধিকাংশ 
অভিভাবকই 'বিজ্ঞানশাখায় শিক্ষার্থাঁকে ভার্তি করতে চাইবেন । ফলে একই 
শাখায় অসম্ভব ভিড় হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশপ্রার্থীর সংখ্যা অনুপাতে 
কম হবে। 
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চতুর্থতঃ- যে যে বিভাগে বা শাখায় ভাত হবে পরে সে শাখা তার ভাল 
না লাগলে বা যোগ্যতার পারচয় না 'দিলে একশাখা থেকে অন্যশাখায় স্থানান্তরের 
অবকাশ বস্তুতঃ খুবই স্বজ্প । 

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্যা দেখা দেবে । কারণ কেউ যাঁদ কীণ্টমূলক বিষয় 
নিয়ে পরে বিজ্ঞান বা যন্বাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করতে চায় বর্তমান 
অবস্থায় তার পথ তখন রুদ্ধই থাকবে । 

তাছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই কতদ:রে বোচিন্রাময় হবে সে বিষয়ে আজও 
সংশয়ের অবকাশ আছে । কারণ, দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়বস্তুর বোঝা প্রায় 
সকলকেই টানতে হচ্ছে- শুধু পার্থকা হল তার নির্বাচনী 'বিষয়ের বেলায় 
(1619০0৬5 9৮6০) 1 তবে কি সাধারণ পাঠ্যবিষয়ের সাথে সাথে নিব্ণচনণ 
[বিষয় (21০1৬০ $8))০০1) সংযোজিত হলেই তা 'বাঁবধার্থসাথক বিদ্যালয়ের 
উপাদান হয়ে উঠবে ? 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে এই বাবধার্থসাথ্থক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীরি 
ভাবী জীবনের সাথে সংহতির সমস্যাকে কেন্দ্রু করে। কারণ, যারা হয়ত যাঁন্তক 
শাখায় বিশেষ শিক্ষালাভ করবে তারা কম'জীবনে যাঁদ সে জ্ঞান প্রয়োগ করবার 
সুযোগ না পায় তবে তাদের এই অজিত জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না। 

আলোচনা £--অনেকে বিবিধার্থ-সাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সংকোচক বলে 
মনে করেন। কিম্তু এই পরিকজ্পনার মূলে “শক্ষাকে সংকোচিত করবার কোন 
ইঞ্চিগিতই নাই, বরণ, শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শান্ত অনুযায়ী পাঁরবেশন করার 
আয়োজনই এর উদ্দেশ্য । তবে এই আয়োজনের যা কিছু ভ:টিবিচ্াতি ক্রমশঃ 
ধরা পড়বে সেগ্ীলর 'দিকে দৃষ্টি রেখে পারবত'ন ও পাঁরমার্জন করার প্রয়োজ ন 
হবে। অনেকের ধারণা যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থসাধক নয় তাদের 
অবস্থা শোচনীয় হবে। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ষতদ্‌র শোচনীয় হবে 
বলে মনে হচ্ছে ততদ্‌র হবার কোন কারণ নেই । কোন অভিভাবকই তাঁদের 
সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না। ফলে যে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি আছে 
তা বিবিধাথসাধক না হলেও তাতে সামায়কভাবে ভার্ত করবেন। ইতিমধ্যে 
[বিবিধাথসাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বেড়ে যাবে ও বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী 
ও ভিন্ন শাখা সংশ্লিন্ট হবে। সুতরাং এ সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই । 
তারপর যাঁদ এক বিদ্যালয় থেকে অনা বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় 
বদলি সুগম হয় তা হলে এই সমাধান আরও সহজ হবে। তারপর যারা 


২১৪ শিক্ষা বিজ্ঞান 


17508016163 নেবে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য 
নয় । কারণ পকলেরই 'বিজ্ঞান বা যাদ্মিক শাখায় যোগ্যতা নেই- ফলে প্রতোকেই 
'সে শাখায় অগ্রসর হলেই যে তারা দেশের উপয্য্ত নাগরিক হতে পারবে ও তাদের 
ভবিষ্যৎ উদ্জব্দ হবে তার কোন অর্থ নেই৷ তাছাড়া দেশের কৃণ্টিমূলক শিক্ষার 
(1-106191 104081100 ) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে । সমাজে সাহিত্যিক, 
'শিজ্প', এতিহাসিকের মূলা চিরাদিনই স্বীকৃত হবে । তবে আঁভিভাবকদের মধ্যে 
কৃমণ্টিমূলক বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় 
তার মুলে এই নতুন শিক্ষা পাঁরকঙ্পনা দায়ৰ নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়শ আমাদের 
দেশের বেকারসমস্যা । যাই হোক, যাঁদ ক্ষেত্র বিশেষে ভিন্ন শাখ'য় অনগ্রসর 
শিক্ষার্থীদের 'বদ্যালয় শিক্ষাশেষে একাঁট পরীক্ষা নিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার 
সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বোধহয় অভিভাবকদের কিছ; সান্ত্বনা মেলে। 

সমস্যার সমাধান করতে হলে নিম্নর্প উপায়ে অগ্রসব হওয়া যেতে পারে 

(১ 'বিদ্যালয়গঞ্লকে যদি 'আবাঁসক 'বিদ্যালয়ে' পাঁরণত করা যায় তাহলে 
[শিশুকে পয বেক্ষণ করা খুব সহজ হয়ে দাঁড়ায় । 

যতদিন পধন্ত আবাঁসক বিদ্যালয় না হবে ততদিন শ্রেণশিক্ষক বা অন্য 
যে কোন শিক্ষকের উপর জনপ্রতি সীমাবদ্ধ (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 
কূড়িজন বা পশ5শজন ) কয়েকজন ছান্রের ইতিহাস বা তথ্যসংগ্রহের ভার থাকবে । 
তিনি অন্যান্য শিক্ষক ও আঁভভাবকের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন এবং 
শিশুর 1বস্তারত তথ্য সংগ্রহ করবেন । 

(২) এ ব্যাপারে আঁভভাবকের সহষ্োগতা খুবই প্রয়োজন। তার জনা 
সাঝে মাঝে শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলন এবং শিক্ষক কর্তৃক শিশুর গৃহ পরিদর্শন 
হলে ভাল হয়। 

(৩ শিক্ষককেও শিশুর বিদ্যালয় বহিভূত জীবনের সম্ধান নিতে হবে। 
এর জন্য শিশুর সহচরদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে এবং শিক্ষক নিজেও 
শিশুর সথ্গে মেলামেশা করে এবং বন্ধুর মত ব্যবহার করে অনেক অন্তন্নিহত 
তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন । 

(8) বিদ্যালয়ে স্বাস্থাকেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং মাঝে মাঝে প্রতি শিশুর দোহক 
অবস্থার উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করতে হবে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের বাবস্থা না 
থাকলে কোন বিশেষ আঁভজ্ঞ চিকিংসকের সঙ্গে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 
কেবল পরাঁক্ষা করলেই হবে না--তার প্রাতকারেরও ব্যবস্থা করতে হবে। 

(6 বিদ্যালয়ে বাভন্ন উৎসবানৃষ্ঠানে শিশুর ব্যান্ত্ত্ব বিকাশের সুযোগ 
দিতে হবে এবং আত্মবিকাশের ধারা লক্ষ্য করতে হবে । 


